প্রকাশক প্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাত৷ 


বৈশাখ ১৩৫৩ 


মূল্য আট আনা 


মুদ্রাকর শ্রীনগেন্্রনাথ হাজরা 
বোস প্রেস, ৩০, ব্রজনাথ- মিত্র লেন৯কলিকাতা 


সুচীপত্র 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশান্ত্র 
প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা 
ভচক্র ও রাশিচক্র 

পৃথিবীর গতি ও আকৃতি 
হিন্দুদিগের খতুবিভাগ শু বর্ষারস্ত 
কাল-বিভাগের ধার! 


হও 
৩৬ 
৫১ 
৬৭ 


৭৭ 


গ্রীক দার্শনিক সেনেকা বলেন, “মানব এই অনস্ত তারকাখচিত 
 নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রচ্-উপগ্রহদিগের গতি 
ও পর্যটন নিরীক্ষণ করিলে নির্বাক্‌ বিস্ময়ে অভিভূত ন! হইয়! থাকিতে 
পারে না, এবং সেই অপূর্ব সৃষ্টিকুশল বিশ্বরচয়িতার উদ্দেশে ভক্তিতরে 
মন্তক অবনত করিয়া থাকে।” তাই মানবসভ্যতার সর্বপ্রথম 
বিকাশের সময়ে বখন ভ্তানরবির উবার ছটা! সবেমাত্র দেখা দিতেছিল, 
তখন হইতেই এই অতিঃপ্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতি মানবের দৃষ্টি পড়ে। 
সেই অতি পুরাকালীন যুগেও হুর্যোদয় ও কূর্যান্তের মহিমময় বর্ণ বৈতিত্র্যও 
রজনীর স্বপ্রমাখা শোভাসমৃদ্ধি নিরপেক্ষ দর্শকের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিয়া তন্বজিজ্ঞাসার আকাঙ্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেইজন্তই 
সর্বশক্তিমানের নিকট প্রথমেই এই মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন আসিল__ 

ভগবন্‌ কিং প্রকার! তৃঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়! । 

কিং বিভাগা কথং চাত্র সপ্তপাতালভূময়ঃ ॥ 

অহোরাত্রব্যবস্থাঞ্ বিদধাতি কথং রবিঃ। 

কথং পর্যেতি বন্ুধাং ভূবনানি বিভাবয়ন্। 

হে সর্বশক্তিমান, এই পৃথিবীর পরিমাণ কত? ইহার আকার 

কিংবিধ? ইহাকে কে ধারণ করিতেছে? ইহার কি-কি বিভাগ আছে? 
ইহার মধ্যে সপ্তপাতাল-ভূমিই বা কোথায়? ুর্ঘ হইতে অহোরাব্র কি 
প্রকারে হয়? ০০০০০০০০০০৬ 
করিতেছেন? 
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খগবেদের হৃর্য ও উষার স্তবতি এবং গ্রহউপগ্রহগণের বন্দনাসমূহ 
সম্ভবতঃ এই অসীম নভোম্গলের পরম বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করিবার 
সেই প্রাচীনতম মানবজাতির অস্ফুট চেষ্টামাত্র । যদিও সেই মহাবৈচিত্র্ের - 
যবনিকা তধনও অনপসারিত ছিল এবং এখনও অনেকটা অন্থুদঘাটিত 
রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটা সামজন্ত, একটা মিল লক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে। এই *সামগ্স্তই প্রাচীনতম মানবকে আকাশে গ্রহগণের 
গতি নিরীক্ষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, যেন কোন্‌ এরজ্জরজালিক 
আকধণেই মানব নভোমগ্ডলে হুর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের দৈনিক গতি 
পর্যবেক্ষণ করিতে এবং পাধিব জড়বস্তর স্বাহায্যে পৃথিবী ও ব্যোমের 
দৈনিক পরিরৃশ্টমান সন্ধিস্থল এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের আবির্ভাব ও 
তিরোধানের শ্ীনসমূহ নির্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। যেমন 
এদিকে এই নৈসগিক ব্যাপারসমূহ একট! চমকপ্রদ সামগ্রস্তহেতু 
মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইন্ধপ অপর দিকে উহা 
মানবের দৈনিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত এমন হুক্ষমভাবে 
জড়িত ছিল যে, উহাদের তত্ব নির্দেশ করিবার জন্য কোনরূপ মানযসত্ 
আবিষ্কার করা সেই প্রাচীনতম যুগেও জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
হইয়। পড়িয়াছিল। এই কারণে বেলি সাহেব তদ্রচিত “হিন্দু জ্যোতিষ” 
লীর্ষক পুত্তকে লিথিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বেও 
তারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্যবেক্ষণ করা হইত। 
এমন কি, কেহ- কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞও জ্যোতিষগণনার ফল- 
প্রনত। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হুইবে ঘষে, এমন কি, বৈদিক 
ধুগেও ভারতবাসীর! জ্যোতিষশাস্ত্রের বছুল উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন ; 
কারণ, আমর দেখিতে পাই যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ নক্ষত্র ও চন্তনুর্যের 
পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়মিত, এবং 'সেই ধর্মোদোষ্ঠ সাধন 
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করিবার জন্য জ্যোতিষশান্ত্র সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণ একাস্ত প্রয়োজনীর 
ছিল। এ 

সেই অতি প্রাচীন যুগে বিশেষ কোনরূপ মানযস্ত্ের সাহাষ্য না 
লইয়া চক্র ও সুর্যের গ্রহণ নিধধধণারণ করাই জ্যোতিষশান্ত্বের সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কোন্‌ স্মরণাতীত কাল হইতে কিনদুগণ চান্্র ও স্বৌর- 
গ্রহণ নির্দেশ করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার প্রর্কত তথ্য এখনও 
আমর! অবগত হইতে পারি নাই ) সেই পুরাকালেও তাহারা গ্রহণসমূহ্র 
আরম্ভ ও পরিসমাণ্তির যথাযথ সময় এবং গ্রহণযুক্ত চন্দ্র ও হুর্যের পরি- 
বতিত আকারসমূহ্থের পরিমাণ নিধ্ণারণ করিবার নিয়মাবলী অবগত 
ছিলেন; এবং যদিও সাধারণ জনগণের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস চন্রগ্রহণ ও 
সৌরগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপর একটা ভীতিমূলক কুসংস্কার- 
জাল আরোপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি হিন্দু জ্যোতিফিঠাণ 
উহাদের যথাযথ কারণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন্‌। এই নিমিত্তই 
“সিদ্ধান্ত-শিরোমণি* নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা সূর্যগ্রহণ ও 
চন্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এরূপ সুন্দরভাবে সন্গিবিষ্ট দেখিতে 
পাই। এই স্থলেই সৌরগ্রহণের একটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে গিয়া 
“সিদ্বান্ত-শিরোমণি”কার বলিয়াছেন, হুর্য ও চন্দ্র উভয়েরই বৃত্বাকার 
অবয়ব; কিন্তু হুর্যের আকার চন্দ্রের আকার অপেক্ষা! অনেক বৃহৎ) 
স্থতরাং যখন সুর্য চন্দ্রের অন্তরালে আইসে, তখন অতিদুরবর্তী পৃথিবীর 
কেন্্রস্থিত দর্শকের নিকটে হৃর্যগ্রহণ হইলেও পার্বর্তী স্থানের দর্শকগণ 
গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ, এ স্কানবর্তা দর্শকের 
ৃষ্টিরেখা হুর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্রতেদ করিয়া যায় না) এইজন্যই হুর্গ্রহণে 
অক্ষাংশ ও ভুজাংশের লম্বন-গণন1 ( 00::606100 01 19819118211) 
1818006 2700 107816006 ) আবশ্থাক হইয়। পড়ে । 
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এই চান্ ও মৌর গ্রহণের তথ্যসমূহ হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র বলিয়া 
মনে হইত যে, উহাদিগের প্রচার সম্বন্ধে “হ্ধসিন্ধান্তে” একট! বিশেষ 
আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এমন কি, চীনদেশেও ঠিক এইরূপ ভীতি- 
ব্যঞ্কক পবিত্রতার সহিত গ্রহণসমূহ লক্ষিত হইত; তাই আমর! দেখিতে 
পাই, গ্রীস্টপূর্ব ২১৫৯ অবে রাজকীয় জ্যোতিষিদ্ব় হি এবং হো! একটি 
গ্রহণের পূর্বসংবাদদা'নৈ অসমর্থ হওয়ায় প্রাণনগ্াজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) 
কারণ তৎকালীন লোকদাধারণের বিশ্বাস, একটি সৌর বা চান্ত গ্রহণ 
তদ্ধেশের শুভ বা অণ্তভ বার্তা শচনা করিত। ইহা তেমন আশ্চর্যের 
কথা নয়। কারণ, নভোমগ্ুলের যে আন্মোকোজ্জল সৌন্দর্য মানবের 
হয়ে যুগপৎ বিশ্ময় ও ভক্তিপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া দিয়া যাইত, তাহা 
একটা গ্রহণের “হবার! ক্ষণকাবের জন্ঘও লুপ্ত হইলে, মানবের মনে একটা! 
খ্ঁপ্রলয় বা! জরগ্লাবনের আশঙ্কা হইতে পারিত) সুতরাং, গ্রহ্ণসমূহ 
একটা! অদ্ভুত ভীতিব্যঞ্জক চিন্তবিকারের সহিত লক্ষিত হইত। এইজন্ত 
বাহার! এই প্রান্কৃতিক তথ্যসমূছ্ের বিশদ বৃত্তান্ত নির্ধীরণে সমর্থ ছিলেন, 
তাহারা সাধারণের নিকট অত্যধিক জ্ঞানী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য 
হইতেন। এইরপে জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি শৈশবে ফলিত-জ্যোতিষ 
জ্যোতিষশাস্ত্ের গণিত-বিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছিল। হি ও 
হো-র প্রাণদণ্ড হইতে আমর! ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, সেই 
সময়েও চীনদেশীয় জ্যোতিষশান্ত্রবিদ্গণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাজ্জ ও সৌর 
রণ গণনা! করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন । 

এই গ্রহণ-গণনা সম্বন্ধে বেবিলনবাসী জ্রোতিধিগণের কৃতিত্বও কম 
প্রশংসনীক্ন নছে। গ্রীক সভ্যতা যখন ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত 
ছিল, তখনই বেবিলনবাসী : কেলডীয়ান খষিগণ চন্দ্র ও হুর্য-গ্রহণের 
গুনরাবর্তনের পনিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহারা 
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সেরস্‌ ( 8৪৪0৪ ) বা পুনরাবর্তন বলিতেন। তাহারা দেখিয়াছিলেন, ছুই 
শত তেইশ চাক্স-মাসে অথবা আঠার বৎসর এর্গার দিনে চল্জের কেতুছুর 
পৃথিবীর চতু্দিকে সম্পূর্ণরূপে আবর্তন শেষ করে । এই ছুই শত তেইশ 
চান্্র-মাসকে ত্তাহারা! একটা! কল্প বলিতেন, এবং তৃয়োদর্শনের ফলে 
তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ একটি কষ্টে যেয়প ভাবে গ্রহণ 
হইয়া থাকে, পরবর্তী করেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসারে একই প্রকার 
পারিপান্থিক অবস্থার মধ্যে সেইন্বপ ভাবে গ্রহণসমূহের পুনরাবি9াব 
হইতে থাকিবে। ইহা সমাক্‌ রূপে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, যখন হৃর্ঘ, পৃথিবী, চন্দ্র ও চন্ত্রকক্ষের নীচবিঙ্দ 
(7089) একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়, তখনই গ্রহণ হুইবে। এই 
গ্রহণের বিশেষত্বাটি কেলডীয়ানদিগের প্রতি কল্পে সমান ভাবে পরিলক্ষিত 
হয় বলিয়াই পুনরাবর্তন নিয়মের উপযোগিতা | হইতে পারে কেলভীয়ান 
খধিগণ কোনও জ্যোতিষিক বেধালয়ে মানযস্ত্রের সাহাফো এই বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই,__ সম্ভবতঃ তাহার! ভূয়োদর্শনের ফলে এই 
সাধারণ নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে 
ত্াহাদিগের বন্ৃকালব্যাগী ভ্রমশূন্ত গ্রহণ-গণনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল । 
তজ্জন্য তাহাদিগকে নক্ষত্রপুপ্ের তালিকা প্রস্তত করিতে হইয়াছিল, এবং 
হূর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি-নির্ধারণের জন্য রাঁশিচক্রের 
দ্বাদশরাশির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এই পুনরাবর্তন 
(৪৪109) কল্পের নিধ্পরণ জ্যোতিষশান্ত্রের উন্নতির পক্ষে অল্প 
প্রয়োজনীয় ছিল না। 

এই গ্রহণ-গণনার আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহাতে 
ক্রাস্তিবৃত্ত (9০110810) বা হুর্যকক্ষ1! ও রাশিচক্রের (200190 ) বিভাগের 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিম্দুদিগের গণনা! করিবার ছুইটি ভিঙ্ন 
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পন্ধতি ছিল, একটি চাঞ্জ তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির সাহায্যে । 
অবশ্ঠ প্রথমটি দ্বিতীয়টর "বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের 
মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক অবস্থান বা গতি আমর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা 
নির্ধারণ করিতে পারি) কিন্তু দৈনিক গতির দ্বারা নিয়মিত হুর্ষের 
তারকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, 
যেছেতু সর্ষের প্রথর আলোকে নিকটবর্তী তারকাপুগ্নও দৃষ্টিপথে আমিতে 
পারে না। অথচ বিবিধ বাহা শক্তিপুঞ্জের আকর্ষণহেতু চন্দ্রের গতি 
সুর্যের গতির ন্যায় শৃঙ্খলাধীন নহে, এবং আমাদিগের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতার সহিত হৃর্যের গতি-নিধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের জঙ্ত রাশিচক্রের দ্বারা জ্যেতিষগণন। 
একান্ত অনিবার্য হইয়া! পড়িল, এবং ক্রমে পূর্বোক্ত তিথিবিভাগ প্রাচীন 
পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত হইল । তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষগণনার 
প্রচলন বু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আমরা দেখিতে পাই যে, 
হিম্দুদিগের সর্বপ্রথম তিথিবিভাগের অন্ুক্রমে কৃত্তিকা নক্ষত্র 
মহাবিষুববিন্দুর ( %911081 600170% ) চিহ্ুস্বরূপ রহিয়াছে। তাহাতে 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ২৩০০ বংসর 
্রীস্টপূর্বে এন্বপ বিভাগ অন্তব হইতে পারিত। তাহারা আরও সিদ্ধান্ত 
করেন যে,ক্রাস্তিবৃত্বের এইরূপ বিভাগ জ্যোতিধিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা । 
সুতরাং আমাদ্দিগের মনে হয়, যখন হিন্দুগণ একটি বিভাগের আবিষ্বর্তী, 
তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মান্ুসারে অপেক্ষাকৃত 
কার্ধোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটিও হিন্দু জ্যোতিবিদ্গণের 
গবেষণা প্রস্থত । 

এই তিথিবিভাগ নন্বন্ধে এই স্থলে আর একটু আলোচনা কর! 
আবশ্ক। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, চন্ত্রের দৈনিক গতির 
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সহিত তিখিবিভাগের কিরূপ সংযোগ আছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা ক্রাম্তিবৃত্তের সন্ধান জাপিতেন 
তাহারা আরও জানিতেন যে, রাশিচক্রের সহিত চন্দ্রকক্ষার অবনতি 
(1700117096100. ০0৪ 12000978 ০:91 60 39 80110610 ) অতি 
সামান্ত-_ এত সামান্য বে চন্দ্রের দৈনিক গতির নিধধরণকালে উহা! গ্রণনা 
না করিলেও চপিতে পারে । সুতরাং তাহারা চন্দ্রের দৈনিক গতি 
নির্দেশ করিবার জন্ত ক্রাস্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে, পরে ২৭শ ভাগে 
বিভক্ত করেন; এবং প্রতি বিভাগ শুচিত করিবার নিমিত্ত এক-একটি 
তারকাপুঞ্জ স্থির করেনণ ত্রাহাদিগের শেষ বিভাগটিই অধিকতর 
বিজ্ঞানসম্মত; কারণ, ইহাতে এক-একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের 
দৈনিক গতির প্রায় সমান, এবং একটি নাক্ষত্রিক আবর্তনের সময় (2080 
808788] 7৫5০10810)) ) অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে 
আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া আসিতে ২৭ দিন 
যাপিত হয়, এবং ভগ্নাংশ বাদ দিলে ২৮ দিন না ধরিয়া ২৭ দিন ধরাই 
বিধেয়। এই ২৭টি চীন্দ্রবিভাগ “চিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি 
তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। প্রতি পুঞ্জের উজ্জলতম 
তারকাটিকে তাহারা যোগতারা! বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র 
বলিতেন। এ যোগতার! প্রতি বিভাগের আদিপ্রান্ত "চিত করিত। 
এইরূপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের স্তায় নির্দিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া থাকিত, এবং সেই নিদিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক 
গতি স্থিরীকৃত হইত। স্থানান্তরে প্রকাশিত চিত্রে যোগতারার সহিত 
ক্রাস্তিবৃত্তের ২৭টি বিভাগ প্রদশিত হইল। 

কিন্ত আমরা দেখিলাম যে, তিথি-গণনায় ক্রাস্তিবৃত্তের এই ২৭টি 
বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খল! 
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নাই বলিয়া, জ্যোতিষগণনা-কালে উহার তত উপযোগিতা নাই। সুতরাং 
রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিক্ঠে বিভাগ আবশ্তক হইয়া পড়ে। পাশ্চান্তয 
দেশের অনেকের ধারণা,. এই রাশিচক্রের বিভাগ গ্রীস্দেশে জন্মলাভ 
করিয়া অন্ান্ প্রাচীন সভ্য দেশসমূহে প্রচারিত. হইয়াছিল। এ ধারণা 
আমর! একেবারেই ধবিজ্ঞানসম্মত মনে করি না। অবশ্ঠ সাধারণতঃ 
সকল দেশের লোকেরই হৃদয়ে শ্বজাতির বা প্রতিবেশীজাতির গৌরব- 
বধনের প্রবল ইচ্ছ। দেখিতে . পাওয়। যায় ; কোনও একটা প্রসিদ্ধ কীতি 
আপন দেশে অনুষ্টিত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা 
স্বাভাবিক । তথাপি একটা মাত্রা থাকা আবগ্তক। পাশ্চান্ত্য 
লেখকগণ প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কালে হিন্দু জ্যোতিষের উল্লেখ 
দেখিলে, অধিকাংশস্থলে একটু অবজ্ঞার হামি হাসিয়া, ভারতবামীর 
প্রাপ্য প্রশংসাটুকু আপনাদ্দিগের বা প্রতিবেশী অপর ইওরোগীয় 
জাতির জন্য পঞ্চিত করিয়া রাখেন । আবার ধাহারা 'প্রাটীন 
জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার একটা এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ 
করিতে অগ্রসর হন তীহাদিগের কেহই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নহেন, 
যদিও তাহারা শ্রমপরায়ণ এতিহাসিক সন্দেহ নাই। এইজন্য 
তাহারা জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর ঠিকমত পর্যালোচনা করিয়া 
সময় নির্দেশে করিতে এবং দেশবিশেষকে আবিষ্কারের প্রাপ্য 
কৃতিত্টুকু দিয়া -উঠিতে পারেন না। ইহা কিন্তু অল্প ক্ষোভের 
বিষয় নহে। 

যাহা হউক, আমরা এক্ষণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইব । আমরা পূর্বেই অনুমানের উপর বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ হিন্দু 
জ্যোতিবিদ্গণ রাশিচক্রের বিভাগটি (68156 ৪1678 01 6116 90180) 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । এক্ষণে জ্যোতিষিক ঘটনাসমূছের বিচারেক়্ 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশান্ ৯ 


স্বারা দেখা যাউক, উহা! কতটা প্রমাণসঙ্গত। বারট্‌ (810) সাহেব 
বলেন যে, প্রথমে চীন জ্যোতিষিগণ সিউ (৪:60) নাম দিয়া ক্রাস্তিবৃত্তের 
বিভাগ বাহির করেন। পরে ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরব- 
দিগের মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার ( ড/9১০:) 
সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসিদ্িগের সিউ ও আরবদিগের 
মঞ্জিল হিন্দুজ্যোতিষের পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই 
বিভাগে উপনীত হইবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া 
আসিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্ণয়ের জনা 
তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণাসম্তত ; এবং পরে আরববাসীরা উহার 
অনুকরণে আপনাদিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন । ,কিস্ত এই স্থলেই 
আবার অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে, বেবিলন দেশের 
জ্যোতিবিদ্গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণাল্লীর আবিষ্কার করেন। এই 
সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, পাশ্চাত্ত্য* গণিতজ্ঞগণ স্থির 
করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগ-প্রণালীটি হুর্যের দৈনিক গতির 
সহিত সন্বদ্ধ। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, হিন্দুদিগের প্রথম 
বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে ; এবং ইহাও বলিয়াছি 
যে, পাশ্চাত্ত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চান্দ্র বিভাগটি 
প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মান্সারে 
রাঁশিচক্রের দ্বাদশরাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয়। তাই আমাদিগের 
মনে হয়, যে-দেশে মূল ভিত্তিটি নিহিত ছিল, সেই দেশেই এঁ ভিত্তির 
উপর বনিয়াদও প্রস্থত হওয়া সর্বাপেক্ষা সম্ভবপর ৷ ম্বতরাং ইহা প্রায় 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বেবিলনবাসীদিগের বিভাগ-প্রণালী 
হিন্দুদিগের বিভাগ-প্রণালীর নিকট খনী। 

কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রামাণসমুহের আলোচনা করিলে আমাদিগের 


১০ হিন্দু জ্যোতিবিগ্থা 


মনে হয়, হিন্দু-জ্যোতিষ, চীন জ্যোতিষ, ও বেবিলন-জ্যোতিষ পাশাপাশি 
ভাবে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল । . এই 
স্থলে ইহাও বলিতে পারি যে, কোলক্রক সাহেব এঁ সকল বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন.যে, পূর্বোক্ত দেশসমূহের 
জেচাতিষশাস্ত্র একই মূল হইতে সংগৃহীত । এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
পক্ষে তিনি বেশ যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দু 
চীন ও বেবিলিয়ান সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করিয়াছেন, 
দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে। তাহাদিগের রবিকক্ষার বিভাগটি 
একরূপ, রাশিচক্রেরও দ্বাদশরাশিতে বিভার্গ মকলেরই এক প্রকার । 
বংসরের মাস-সংখ্যাও একরূপ। এবং সর্বশেষে তাহাদিগের নক্ষত্রমগ্ুলীর 
সংখ্যাও যেরূপ এক, সেইরূপ উহাদের কল্পনা প্রস্থুত নামকরণেও বিশেষ 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। 

কেহ-কেহ আবার গ্রীক জ্যোতিষও উক্ত তালিকার অন্তভূক্ত করেন ) 
কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের সম্যক আলোচন করিলে আমাদের মনে হয়, গ্রীক 
জ্যোতিষ হিন্দু ও বেবিলিয়ান জ্যোতিষের সহিত এক সময়ে গড়িয়া উঠে 
নাই। কারণ, আমর! দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে থেল্স্‌ (11,8195 )ই 
গ্রীনদেশে জ্যোতিষচর্চার আত প্রবাহিত করিয়া দেন, এবং এই থেল্স্‌ 
মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ 
করেন। ইহার পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জ্যোতিষের আলোচনা 
গ্রীসদেশে হয় নাই ; ইহার বু কাল পরেও তেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের 
দ্বারা জ্যোতিষের চর্চা এ দেশে হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। এমন কি, 
এরিস্টটলের (411869019 ) সময়েও গ্রীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে 
জ্যোতিষিক প্রমাণের বিচারপদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। পৃথিবীর পরিধি 
যে গোলকাকার, ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এরিস্টটল বলিতেছেন, 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্র ১১ 


গোলকই সর্বাপেক্ষা স্থগঠিত ও সুশৃঙ্খল আকুতি, এবং সেই শ্রেষ্ঠ সরি 
কুশলীর নির্মাণে সুগঠন ও শৃঙ্খলাই স্বাভাবিক ) «সেইজন্য পৃথিবীর পরিধি 
গোলকাকার । আর-এক স্থলে সুর্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি 
বলিতেছেন, পূর্ব হইতে, পশ্চিমাভিমুখী গতিই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক, 
ন্ুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ হুর্যদেব অবশ্যই এ গতি অবলম্বন করিবেন। ইহা 
দার্শনিক বিচার হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার স্থান বড় 
নয়। গ্রীসদেশের প্রধান জ্যোতিবিদ হিপার্কাস ও টলেমি। প্ররুত 
পক্ষে তীহারাই শ্রীকজ্যোতিষের সংস্কার করিয়া উহ্থার পুনর্গঠন করেন। 
্ীস্টপূর্ব প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্বে হিপার্কাস স্থির করেন, সুর্যের এক 
ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে (নক্ষত্রের সহিত তুলনা 
করিলে ) আসিতে পূর্ববংদর অপেক্ষা পরবসর অল্প সময় ব্যগিত হইবে। 
ক্রান্তিপাতে এই অগ্রে উপস্থিতিকে অয়ন (0750955107) ) কহে। এই 
অয়নের নিমিত্ত ছুই প্রকার বংসর গণনা! হয়,__ এক সায়ন বর্ষ (6:0701091 
6৪1 ), অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে আসিতে 
হুর্যের যে সময় ব্যয়িত হয়; আর-একটি নাক্ষত্রিক বংসর ( ৪108798] 
9৪: ), অর্থাৎ এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সে নক্ষত্রে 
প্রত্যাগমন করিতে হর্ষের যে সময় অতিবাহিত হয়। হিপার্কাস 
উভয়বিধ বৎসরের পরিমাণ, প্রতি মাসের দিবস-সংখ্যা ও গুর্যাি পঞ্চ 
গ্রহের আবর্তন-কাল ও গতি নিধারণ করেন । এতদ্ব্যতীত তিনি 
নিরক্ষবৃত্তের সহিত হৃর্যকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার অবনতি (1710117)90107, 0? 
6019 50181]: 800 101)81 01168 ভা101) 076 608860:) স্থির করেন, 
এবং বিশেষ পারদপিতার সহিত নিভূিভাবে ই এই সমুদায় নির্দেশ 
করেন। অবশ্ঠ এই সকল সিদ্ধান্তের জন্য অনেকম্থলে তিনি কেলডীয়ান্‌ 
খধষিগণের গবেষণার সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও, তিনিই 
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প্রথম গ্রীসদেশে জ্যোতিষশান্ত্রকে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ইহার প্রায় চার্রিশত বৎসর পরে টলেমির আবির্ভাব হয়। এই 
সময়ের মধ্যে গ্রীসদেশে জ্যোতিষশান্ত্ের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উল্ভাবনা 
হয় নাই; এবং হিপার্কাসের পর টলেমিও যে বড় বেশী কিছু নৃতন তথ্য 
আবিষ্কার করিতে ঃপারিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাহার প্রধান 
কতিত্ব__ পূর্ববর্তী জ্যোতিবিদ্গণের আবিষ্কারসমূহ সুশৃঙ্খল ও নুসংলগ্ন 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত কর1। কিন্তু সাধারণ লোক- 
মতের উপর হিপার্কাস অপেক্ষা টলেমির প্রভাব অধিক ছিল। তিনিই 
সর্বপ্রথম প্রচার করেন,__ পৃথিবী নিশ্চল, সৌঁরমগ্লের গ্রহগণ পৃথিবীকে 
কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে । অবশ্ঠ ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার 
দিক দিয়া খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত। এই প্রসঙ্গে টলেমির 
বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানসন্মত না হইলেও বেশ আমোদজনক । টলেমি বলেন, 
গ্রহতারকা আঞ্ধেয় প্রক্কতিবিশিষ্ট, আর পৃথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্টি; 
সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহতারকারই একটা গতি থাকা অধিক সম্ভবপর ; 
এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর যদি একটা গতি থাকিত 
তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? 
ইহা সাধারণ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই; 
কিন্তু বিজ্ঞানে বড় উচ্চ স্কান অধিকার করিতে পারে নাই। 

এই সময়ে প্রাচ্য মনীষার মহিমায় ভারতে বেশ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
জ্যোতিষশান্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। গ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাবীতে 
আর্ভট স্থির করিয়াছিলেন যে, দিজবক্ষায় আপনার ব্যাসের চতুর্দিকে 
পৃথিবীর একটি দৈনিক গতি আছে, এবং সুর্যের চারিধারে ইহার একটি 
বাধিক গতি আছে। তিনি আরও বলেন, তারকামগুলী নিশ্চল; 
পৃথিবীর আবর্তনের দ্বারা তারকাগণ ও গ্রহসযূহের আবির্ভাব ও তিরোধান 
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সাধিত হয়। আর্যভট বলেন, প্রবহবায়ু কতৃকি পরিচালিত হইয়া! পৃথিবীর 
এইরূপ আবর্তন হইয়া থাকে । এই-সকল তথ্য হইতে ইহাই অন্থমান 
করা সঙ্গত যে, গ্রীদেশে ক্যোতিষচর্চার বহুকাল পূর্বে ভারতের হিন্দুগণ 
জ্যোতিষজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । টলেমির পর গ্রীসদেশে জ্যোতিষের 
আলোচনা! একপ্রকার লোপ পাইয়া যায়; এবং আরববাসিগণ ইওরোপে 
বিজ্য়পতাকা উ্ডীন করিতে যাইয়া সেই জ্ঞানের ধারা াত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহাদের মধ্যেও মৌলিক গবেষণা তেমন আবিষ্কৃত হয় নাই, 
সাধারণ অনুবাদের উপর দিয়াই সে ধারা অক্ষুপ্ ছিল । কেবল আলবাতানি 
ও আবুল ওয়াফা অক্রনাংশুবিভাগ (07896881070 ) ও চক্জরকক্ষার সম্বন্ধে 
কিছু নৃতন তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। এই সমস্ত আলোচনা 
আমাদের পূর্ব মীমাংসার অনুকূল বলিয়াই মনে করি,) হিন্দু, চীন ও 
বেবিলিয়ন জ্যোতিষই সর্বপ্রথমে অন্কুরিত ও পল্পবিত হয়; আর তাহার 
কিছুকাল পরে ইহাদের প্রভাবে আসিয়া গ্রীমবাপী ও আরববাসীর' 
জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন । 

যাহা হউক, এক্ষণে আমর! পুনরায় আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত রাশি- 
চক্রের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিব । আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের 
প্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযস্ত্রের সাহায্যে সর্ষের অথবা অন্য 
কোনও জ্যোতিষ্বের দৈনিক অবস্থিতি নির্ধীরণ করিতে সমর্থ হই; কিন্ত 
প্রাচীন কালের জ্যোতিষ-আলোচনাকারীদিগের এই সুবিধার কণামাত্রও 
ছিল না। আমরা হুর্যসিন্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অতি 
পূর্বেই হিন্দুর! নির্দেশ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ একটি অনৃস্থ 
শৃঙ্খলের দ্বার| পরস্পর সংবন্ধ হইয়া নভোমণডলে যেন দৃঢ়সংলগ্ন রহিয়াছে; 
এবং প্রী সমগ্র নভোমগুলটি ব্যোমস্থ একটি নির্দিষ্ট অক্ষের (8:19) 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে! তাহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 


নু 
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ব্যোমমগ্ডলের সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ সনিঝিষ্ 
রহিয়াছে, এবং এই ব্যোমের মধ্য দিয়া সুর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি 
্ব-্থব মার্গে গমন করিতেছে । সুতরাং এই নক্ষত্রপুঞ্জ হুর্য, চন্তর প্রভৃতির 
দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দেশক হইয়া দাঁড়াইল। এই রাশিচক্রের 
বিভাগ ও গঠন আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, 
আমর! যদি মনে কাঁর ব্যোমমণ্ডলে একটি বৃহৎ ঘড়ি লক্ষিত আছে, সাধারণ 
ঘড়ির স্তায় উহাতেও দ্বাদশটি বিভাগ্চক দ্বাদশটি অঙ্ক রহিয়াছে, আর 
মধ্যস্থলে সময়-নির্দেশক একটি বড় কাটা সংলগ্ন আছে, তাহা হইলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, রাশিচক্রের সহিত এইরূপ ঘড়ির খুবই সাদৃষ্ঠ 
রহিয়াছে। এইক্সপ ঘড়ির দিকে চাহিলেই যেমন আমরা ঠিক সময়টি 
জানিতে পারি, সেইন্ধপ পী রাশিচক্রের একটু পর্যবেক্ষণ করিলেই কোনও 
বিশেষ সময়ে হুর্যের অবস্থিতি অবগত হইতে পারি। তাই আমরা 
বলিতেছিলাম, যে-কেহ এই রাশিচক্রের প্রবর্তক হউক না কেন, ইহা যে 
প্রাচীন জ্যোতিষের একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। 

আমর! দেখিলাম, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার ৷ এ রবিমার্গকে 
যদ্দি দ্বাদশভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক-একটি 
বিভাগ এক-একটি নক্ষত্রপুপ্জের হ্বারা 'অধিকৃত রহিয়াছে, ইহাকেই 
রাশিচক্রের বিভাগ কছে। যে-কোন সময় হইতে আরম্ত করিলে 
(সাধারণতঃ বিষুববিশ্ুতে সর্ষের অবস্থিতির সময় হইতে আরম্ভ করণ হয় ) 
দেখিতে পাই, এক-একটি বিভাগ অতিক্রম করিতে সুর্যের প্রায় একমাস 
ব্ায়িত হয়) এবং এই কারণে যে-কোনও সময়ে হৃর্ষের গতি নির্দেশ 
করিবার একটি উপায় হইবে,_- যে-বিভাগে হুর্য আছে সেই বিভাগটির 
নাম কর! এবং সেই বিভাগের কোন্‌ স্থলে আছে তাহা! স্থির করা। 
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আবার ব্যোমপথে চন্ত্রমার্গও বৃত্তাকার, উহাকে আমরা ২৭টি তিথিতে 
বিভক্ত করিয়াছি। ইহার বিষয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচন! 
করিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। আরও আমরা দেখি, 
হুর্য চন্দ্রও অপরাপর গ্রহগণের গতি রবিমার্গের চতুর্দিকে একটি ক্ষুদ্র 
বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া এ রাশিচক্রের বিভাগের অধিকতর 
উপযোগিতা । কৃর্যসিদ্ধান্তে ঠিক এই ভাবেই চাঁ্দ্রমাস ও সৌরমাস 
নির্ণীত হইয়াছে__ 


পন্মবস্তিথিভিন্তদ্বৎসংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে । 
মাসৈদ্বদশভিবর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥ ১1১৩ 


ত্রিশ চান্দ্র দিনে (তিথিতে ) এক চান্দ্রমাস হয়। ্ছুর্যের এক রাশি - 
হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণকাল এক সৌরমাস। দ্বাদশ সৌর 
মাসে এক বৎসর; তাহাই দেবতাগণের এক দিন-রাত্রি । 

এইরূপে যখন সুর্য ও চন্দ্রের গতি সম্পূর্ণরূপে নিধণরিত হইয়া 
উহাদের দৈনিক অবস্থিতি নির্দেশ কর! সহজসাধ্য হইয়া পড়িল, তখন 
জ্যোতিষশান্ত্রের ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তরে গ্রহণ-গণনার প্রবর্তন হইল। 
এই গ্রহণ-গণন| প্রাচীন প্রায় সকল দেশের জ্যোতির্বিদ্গণ বেশ হুক্ক্ম ও 
নিভূলিরূপে করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্ঠ আধুনিক যুগের মত এতটা 
নিখুঁত হয় নাই, কারণ প্রধানতঃ গ্রহণ-গণনার সহিত পৃথিবীর গতির 
বেশী যোগাযোগ নাই ; পুথিবী নিশ্চল এবং সুর্য ইহাকে কেন্দ্র করিয়া 
পরিক্রমণ করিতেছে, এরূপ করিলেও একই গণন৷ হইবে । গ্রহণ-গণনার 
ফলাফল চন্দ্রের ও চন্্রকক্ষার নীচবিন্দুর (70009) অবস্থিতি অনুসারে 
পৃথিবীর দ্বার! প্রতিফলিত কৌণিক ছায়ার (0006 ০৫ 8118,007 ) 
গতির উপর নির্ভর করে; এবং সুর্য স্থির থাকিলে এবং "পৃথিবী ভ্রমণগীল 
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হইলে এই ভূচ্ছায়ার গতি যাহা হইবে, উহ্থার বিপরীত হইলেও ঠিক 
তাহাই হইবে। সুর্য সিদ্ধান্তে ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে__ 


ভানোর্াধেমৃহীচ্ছায়া তত্ত,ল্যেইর্ক সমেইপি বা । 
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোশকে ॥ ৬1৪। 
তুল্যো রাূ্রাদিভিঃ স্তাতামমাবন্তান্ত কালিকৌ । 
গু্ষেন্দু পৌঁ্ণমাস্তান্তে ভার্ধে ভাগান্দিকৌ সমৌ ॥ ৭18। 


অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া হুর্য হইতে সদ! ছয় রাশি অস্তরে থাকে। চন্দ্রপাত 
(0006 ০% 66 10000+8 0116) ছায়া কিংবা রবির সমান রাশিতে 
স্থিত হইলে গ্রহণ ঘটিবে; অথবা ছায়া বা রবির রাশির অংশ হইতে 
কিঞ্চিৎ অল্প বাঃ অধিক হইলেও গ্রহণ হইবে। অমাবস্তার অস্তিমকালে 
রবির রাশির অংশ চন্দ্রের রাশির অংশের সমান। পূিমার অস্তে চন্দ 
ও শর্যের রাশির অংশে ছয় রাশির পার্থক্য। এইজন্য অমাবস্ত। ও 
পৃিমায় গ্রহণ হইয়া থাকে । 

এইরূপে রাশিচক্রে হুর্য ও চন্দ্রের গতি নিধর্ণরণ করিবার সময়ে 
প্রাচীন জ্যোতিরবিদ্গণের সম্মুখে একটা নৃতন তথ্যের দ্বার উদ্ঘািত হইল। 
তাহারা লক্ষ্য করিলেন, এক বৎসর হুর্ধ যখন বিষুববিন্দু হইতে পরিক্রমণ 
আরম্ভ করিলেন, তখন যে তারকা সেই বিন্দুতে লক্ষিত হইতেছিল, 
বৎমরাস্তে সুর্য পুনরায় সেই বিষুববিদ্মুতে প্রত্যাবর্তন করিলে পূর্বোক্ত 
তারকাটি আর সেই বিন্দুতে রহিবে না) অধিকস্ত, বিভাগীয় তারকাগুলি 
পঁ বিন্দুর একটু পশ্চাতে সরিয়া৷ আসিবে; এবং উনাদের গতি তারকা- 
পুঞ্জের মধ্যে হুর্যের বাধিক গতির ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রীসদেশে খ্রীস্টের প্রায় দেড়শত বৎমর পূর্বে হিপার্কাস 
এই অয়নাংশভাগের (0:60989100 ) আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইনা 
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হিন্দু জ্যোতিধিদ্গণের নিকট একেবারেই নৃতন তথ্য ছিল না; তাহারা 
ইহার বছুকাল পূর্বে এই তথ্যের উত্ভাবনা করেন, । 

এই অধনাংশ-গণনা! জ্যোতিষশান্থ্ে অতি উচ্চন্থান অধিকার করিয়া 
আছে; কারণ জ্োতিষশাস্ত্ীয় পর্যবেক্ষণসমূই উহাদের বিশ্তদ্ধি ও 
নিভূলিতার জন্ত বু পরিমাণে অয়নাংশ-গণনার উপর নির্ভর করে। 
এতদ্বাতীত ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার মর একটি কারণ 
আছে। ইহার সাহাযো আমরা প্রাচীন জ্যোতিষীর পর্যবেক্ষণগুলির 
কাল নির্ণয় করিতে পারি এবং তৎকালীন জ্যোতিজ্ঞাঁন পরীক্ষা করিয়া 
ইতিহাস-প্রসিত্ধ ঘটনাবলীর্, সময় নিধণারণ করিবার পক্ষেও অনেকটা 
সহায়তা পাইয়া থাকি। সুতরাং জ্যোতিষশান্ত্রের ক্রমিক ধারার নির্দেশ 
করিতে হইলে অয়নাংশ-গণনার বিশদ আলোচনা একেবারেই 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; বরং কতকটা সুসঙ্গত হইবে । 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, হর্ষের গতিমার্গ বৃত্তাকার এবং বোমমগ্ডলে 
ইহার তলভাগ (01806) নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং 
ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিকক্ষার উপর বে লঙ্ব (10970970100181) 
অবস্থিত, উহ্াও নিশ্চল। পৃথিবীর অক্ষ (831৪) এই লম্বরেখার 
চারিধারে আবতিত হয়। ২৬,০০০ বংসরে একটি আবর্তন সমাপ্ত হয়। 
এই দৌলনের গণনাকে অয়নাংশ কহে। এই দৌোলনের জন্য গ্রুবাক্ষ 
( 9018: ৪818 ) ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়। এই 
বিন্ুগুলি ক্রমে ব্যোমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত গঠিত করে ; এবং ইহার ফলে এই 
বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত পথে যে তারকাগুলি অবস্থান করে, উহারাই একটির 
পর একটি ধবনক্ষত্র আথা। পাইয়া থাকে । এইরূপে যখন দোলনের 
ব্যাপার চলিতে থাকে, তখন নিরক্ষবৃত্ত (6৫980:) ও ক্রাস্তিবৃত্তের 
( ৪০11610 ) পরস্পর ছেদক রেখা, যাহা বিষুববিন্ুতে অবস্থান কালে 

্ | 
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হূর্যের বেন্্র ভেদ করিয়া যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের : 
চন করিবে। ইহাই আর একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা 
বলি, ভিন্ন ভিন্ন আবর্তনে হর্ঘ বিষুববিদ্দুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের হৃচনা 
করিবেন। এইভাবে নক্ষত্রের স্থানচ্যুতিকে আমর! নক্ষত্রপুজের দোলন 
(100186107 ) বলি, এবং প্রবাক্ষকে (100181,818) দৌলনের আলম 
(?0া0াণ) আখ দিয়া থাকি । সুর্যসিদ্ধাস্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার 
বিশেষ আলোচন। দেখিতে পাই ঃ 

ত্রিংশৎ কৃত্যে যুগে ভানাং চক্রং প্রাক পরিলম্বতে। 

তদ্গুণাদ্‌ ভূদিনৈর্ভক্তাৎ ছ্যুগণাদ্‌ যদাবাপ্যতে ॥ ৩।৯ 

তদদোস্মিদ্রাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়া অয়নাবিধাঃ। 

তংস্স্কতাদ্‌ গ্রহাৎ ক্রাস্তিচ্ছায়। চরদলাদিকম্‌। 

শ্ষুটং দৃব্তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবন্ধয়ে ॥ ৩1১০ 

প্রাবৃচক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে 

অস্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥ ৩।১১ 

অর্থাৎ বিষুববিদদ্বয়ে (609170598) ও অয়নাস্ত বিদ্দৃতে 
(৪0186169]  0017068) যথন হূর্য থাকেন, তথন হুর্যকে নিরীক্ষণ 
করিলে এই নক্গত্রপুঞ্জের দৌলন বা অয়নাংশের গতি দৃষ্টিগোচর হয়। 
গণন। ছ্বার! প্রাপ্ত হুর্যের স্পষ্ট স্থান ছায়াগত ( অর্থাৎ স্পষ্ট ) অর্কস্থান 
( হুর্ষের ভূজাংশ, +100816008” ) হইতে যত অংশ নন হয়, নকষত্রপুঞ্জ তত 
অংশ পূর্বদিকে -এবং 'যত অংশ অধিক হয়, তত অংশ পশ্চিমদিকে 
স্িতহইবে। . 
এই যে পৃথিবীর গতি, যাহা! হইতে অয়নাংশভাগের উৎপত্তি, ইহা 

আমাদিগের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়। বুঝিতে হইলে 
সমর! দেখি, যদি একটি লাঁটিমকে আমরা ভূমিতে ঘুরাইয়! দিই, তাহা 
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হইলে লাটিমটি ঠিক সোজান্জিভাবে আবতিত হয় না) যে অক্ষের 
(৪578) চতুর্দিকে উহা ঘুরিতে থাকে, তাহা! একটি উধ্বধঃলম্বমান 
রেখার ( ৮০7%1০৪] 818 ) উপর কিছু অবনত 1011080 )) লাটিমের 
অঙ্ষটি পৃথিবীর অক্ষের স্বরূপ এবং উধ্বধঃলম্বমান রেখাটি রবিমার্গ বা 
ক্রান্তিবৃত্ের অক্ষের নির্দেশক; আর এই আবর্তন পৃথিবীর গতি চিত 
করে। পৃথিবীর এই গতি হইতে জ্যোতিক্ষমণ্ুলটর দৈনিক .গর্তির 
উৎপত্তি। আমর এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, এইস্থলে 
লাটিমের গতিবিজ্ঞান ( 00718100108 ০৫ 168 00060.) আর পৃথিবীর 
গতিবিজ্ঞান একই তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
এই অয়নাংশের দরুন পঞ্জিকা-গণনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়) 

কারণ, আমর! পুবেই বলিয়াছি, অয়নাংশের জন্য বত্ঠীরের পরিমাণ 
ছুইরূপ হয়,-_-একটি সায়ন বর্ষ (6:00198] 5987), আর-একটি নাক্ষত্রিক 
বর্ষ (510678] 968]: )। ইহা ব্যতীত চীন্দ্রযুতিমাসের (৪77০10 
[00206 ) সাহায্যেও বংসর গণন1 কর! যাইতে পারে । «এই সময়-গণনা 
সম্বন্ধে কিরূপ বৈষম্য হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা 
সু্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম : 

পশ্চাদ্ব্রজস্তোইতিবান্‌ নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ। 

জীয়মানাস্ত লম্বস্তে তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ ৷ ১২৫ 

প্রাগ গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ। 

পরিণাহবশীদ্ভিন্না তদ্বশাদ্‌ ভানি তুজতে। ১/২৬ 

শীপগস্তান্তথান্সেন কালেন মহতাল্লগঃ 

তেষাং তু পরিবর্তেন পৌষ্কাস্তে ভগণঃ স্বৃতঃ ৷ ১২৭ 
অর্থাৎ গ্রহগণ প্রবহবায় কতৃ্ষি পরিচালিত হইয়া নিজ-নিজ কক্ষোপরি 
নক্ষত্রসকলের সহিত পূর্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরস্তর তুল্যবেগে 
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গমনকালে গতি বিষয়ে নক্ষত্রগণের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ নক্ষত্রগণের পশ্টিমবাহিনীগতি গ্রহগতি হইতে অধিক এইজন্য 
গ্রহসকলকে পূর্বদিকে অপহৃত হইতে দেখা যায়। গ্রহদিগের কক্ষার 
নৃনাধিক্যবশতঃ তাহািগের প্রাত্যহিক গতি সমান নহে। ভগণ দ্বারা 
ব্ৈরাশিক করিলেই এঁ গতির ন্যুনাধিকয জানা যাইবে। শীন্গামী 
গ্রহগণ অন্ন সময়ে & মন্দগামী গ্রহগণ অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার 
পরিভ্রমণ করে ; এইরূপ অসমান গতিতেই গ্রহগণ রাশির চক্র ভোগ 
করিয়া থাকে। গ্রহগণের এই পরিভ্রমণের নাম ভগণ ; অর্থাৎ একটি 
নক্ষত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্বার সেই নক্ষত্রের শেষ পর্যস্ত 
একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয়। 

সুতরাং দেখিতে পাই, ভগণ বা সময়ের পরিমাণ বছবিধ। ইহার 
উপরে পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিমাণ ঠিক করাও বড় কষ্টসাধ্য । ইহা বাতীত 
কোনও পরিমাণই ভগ্রাংশ-বিরহিত নহে । অথচ আমরা দেখিতে পাই, 
ভারতে প্রচলিত শকাব্দ ও গ্রীসদেশে প্রচলিত জুলিয়াস সিজার-প্রবন্তিত 
এবং পরে পোপ গ্রীগরী কর্তৃক সংশোধিত অব কতটা শুদ্ধ গণনার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্ঠই আমরা বিষয় মানি যে, অতি 
প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, চীনদেশে, মিশরে ও গ্রীসে কেমন করিয়া 
এতটা নিভূল ও সুক্মগণনাসমন্থিত পঞ্জিকা হইয়াছিল ! এই কৃতিত্বের 
যথাযথ তথ্য নির্দেশ করা বছ আয়াসসাধা। ইহা আরও কঠিন 
হইয়া উঠে যখন আমরা দেখি, বিদেশীয়গণ প্রাচীন সভাদেশসমূহের 
বিজ্ঞানাদির আলোচন! কালে জাতিগত পার্থক্য শ্মরণ করিয়া একেবারেই 
সহানুভৃতিপূর্ণ হৃদয়ে কার্ক্ষেত্রে অগ্রসর হন না । 

এই প্রস্থ রচনাকালে এ বিষয়টিই আমার অধিকরৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 
পাশ্চাত্য লেখকগণ জ্যোতিষশান্ত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া! হিঙ্ছু 
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জ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে নাসিক কুষ্চিত করিয়া তাহাকে মোটেই 
আমল দেন না । যদিই বা দেন, তাহাও অধিকাংশ স্থলে এরূপ বিশেষণ- 
ভূষিত যে, আত্মসম্মীন লইয়া তাহা পাঠ করা ভারতবাসীর পক্ষে একরূপ 
অসম্ভব । কে্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের গণিতাধ্যাপক বেরী (86; ) 
সাহেব তাহার “জ্যোতিষশান্ত্রের ইতিহাস” শীর্ষক পুন্তকক হিন্দু জ্যোতিষের 
কথা উঠিলে বলিতেছেন : হিন্দু জ্যোতিষ বিজ্ঞান হিসাবে বড় বেশী দূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহাও দুই-একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, 
তাহা তুলভ্রাস্তিতে পূর্ণ, এবং গ্রীকদিগের নিকট হইতে না বুঝিয়৷ গ্রহণ 
করা হইয়াছে । তাই তিনি হিন্দু জ্যোতিষের আলোচন! করেন নাই। 
ব্ট্টলী (7390195 ) সাহেব আবার আর একটু চরমে উঠিয়াছেন। 
তিনি বলেন : “সাহিত্যে জালিয়াতি (107£97199 ) ভারতে এতটা 
প্রচলিত হইয়াছিল যে, কোন্‌ পুস্তকথানি ভারতে কৃত্রিম, কোন্থানি 
বা জাল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।..... সাহিত্যে যেকোনও ভয়ানক 
জুয়াচুরি করিয়া (1857806 11697 10090816078 ) তাহারা ধরা 
পড়ুক না কেন, মানুষের এমন কোনও বাধ্যতামূলক বিধিবিধান নাই, 
যাহার কবলে পড়িবার ভয় তাহাদের আছে ; ধর্মের বা বিবেকের এমন 
কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাদিগকে এ পাঁপ হইতে রক্ষা করিতে পারে ) 
বিশেষ দণ্ডের অধীন হইবারও এমন কোনও ভয় নাই, যাহা তাহাদিগকে 
এইরূপ কর্ম হইতে বিরত করিবে ।” অত বড় বৃহৎ যে [00০1০ 
[088018) 137381010108--যাহা জগতের সকল জ্ঞাতব্য-অজ্ঞাতব্য তথ্যে 
পূর্ণ, তাহাতেও হিন্দু-জ্যোতিষের নামগন্ধ নাই--যেন অতি যত্ে উহাকে 
অনধিকার প্রবেশ হইতে..নিবারণ কর! হইয়াছে । জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে 
8:16800108র প্রবন্ধবলেখক প্রাচীন জ্যোতিষটা বেবিলনবাসী ও 
গ্্ীকদ্দিগের ' একচেটিয়া ছিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেবল 
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ব্রেণে্ড (19008009 তাহার “হিন্দু জ্যোতিষ” শীর্ষক পুস্তকখানি 
লিখিবার সময় হেয় জাতিবৈষম্য ভুলিয়া পক্ষপাতিত্বের উধের্ব উঠিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই বেশ সহাম্ৃতৃতিপূর্ণ ও সরল হয়ে হিন্দুজ্যোতিবের 
প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন। বেণ্টলী বা বেরী সাহেবের অথবা 
তাহাদের সমানধর্মী লেখকদিগের অবাস্তর বিদ্বেষভাব সৌজন্ত-বিরুদ্ধ। 
এইরূপ পক্ষপাতিত্ব একেবারেই প্রশংদার কথ। নহে, বরং হিন্দু জ্যোতিষে 
ত্বাহাদের অনভিজ্ঞতাই শ্চিত করে। বিজ্ঞান-আলোচনা কালে 
আমাদিগের সর্বদা ম্মরণ রাখা কর্তব্য,__বিজ্ঞান কোনও দেশবিদেশে 
আবন্ধ নয়; ইহা প্রতীচ্য বা প্রাচ্য কাহারও একার সামগ্রী নহে, ইহা 
অফুরন্ত জ্ঞান-ভাগডার হিসাবে সমগ্র মানবজাতির শ্লীঘ্য পিতৃপরিচয় ও 
বরেণ্য পৈত্রিক সম্পত্তি । 

ইহাই প্রাচীন .যুগের জ্যোতিষশান্ত্ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; এবং ইহার 
পরেই আধুনিক যুগের পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ জ্যোতিষশান্ত্রে আরম্ত। 
আমরা ইওরোপে 89081888009 ব৷ জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের পূর্বকাল 
পর্যন্ত “প্রাচীন যুগ” আখ্যা বিভাগ করিয়া, সেই সময়ের মধ্যে 
জ্যোতিষের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়াছিল, অল্প পরিমরে তাহারই 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমরা দেখিলাম যে, অতি 
প্রাচীনকালেও জ্যোতিষশাস্ত্বের 'ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। আরও দেখিলাম যে, প্রকৃত মৌলিক তথ্যের আবিষার ক্ষেত্রে 
প্রাচীন জ্যোতিবিদ্গণের কৃতিত্ব একেবারেই অবহেলার. যোগ্য নহে। 
তখনও তাহার] পৃথিবীর দৈনিক ও বাধিক গতির সবিশেষতন্ব অবগত 
ছিলেন। তারকাপুঞ্জ যে নিশ্চল এবং পৃথিবীর গতিবশেই যে উহা'দিগের 
উদয়াস্ত হইয়া থাকে ইহা আর্ধতট স্থির সিন্ধান্ত করিয়াছিলেন । এমন 
কি, মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটিও যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতিবিদগণের 
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মনে স্থান পাইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন, পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে দকগ বস্তকে আকর্ষণ করিতেছে । 
্রদ্ধগুপ্ত আরও একটু বিশন করিয়া বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে সকল 
বন্তই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয়; কারণ, পৃথিবীর প্রন্কৃতিই আকর্ষণ 
ও ধারণা করা; যেমন জলের প্রক্কৃতি বহিয়া যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ 
কর! ও বায়ুর প্রকৃতি গতির স্থ্টি করা। কিন্তু প্রাচীন যুগের 
জোতিষশান্ত্রের আলোচনা কালে একটি বিষয় আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। আমর! অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, কেবল সাধারণ 
নিয়মগুলি (8৪০9:8118501003) লিপিবন্ধ রহিম্নছে; অথচ দেই 
সাধারণ নিয়মে পৌঁছিবার পক্ষে ধে বিচারপদ্ধতির, আবস্থাকতা ছিল, , 
তাহার বড় উদ্দেশ পাই না। অন্ততঃ হিন্দুক্যোতিষের সম্বন্ধে এ কথাটা , 
বিশেষরূপে প্রযোজা । বেশ বড় বড় বৈজ্ঞানিক গণনার নিয়মাবলী 
শ্লোকাকারে গ্রথিত রহিয়াছে, অথচ বিচার-প্রক্রিয়াম্ঘ ( 1096)0৫ ০0: 
[):০০900:9 ) নিদর্শন নাই। বোধ হয় ইহাতেই পাণ্চাত্য লেখকগণ 
অনেক সময়ে স্থির করেন যে, এ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি দেশান্তরের 
জ্যোতিষশান্থ হইতে গৃহীত। কিন্তু আমানের মনে হয়, উহার একটি 
বিশেষ কারণ আছে। ভার তবর্ষে পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌথিক প্রসারের 
প্রচলন ছিল, শ্লোক আবৃত্তি ব৷ গান গাওয়ার দ্বার জ্ঞানের ধার! অক্ষুণ্ন 
থাকিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বিজ্ঞানের 
কোনও বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দানকালে অধ্যাপক শ্যযিকে বিচার- 
পদ্ধতিগুলি বুঝাইয়! দিয়া সেই তথ্যট স্মরণ রাঁখিবার জন্য একটি শ্লোকে 
সাধারণ নিয়মটি (৫908:811890100 ) গ্রথিত করিয়া দিতেন, শিথ্যুও 
সেইটি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, বিচার প্ররক্রিয়াগুলি নিজে বুবিয়া 
রাখিতেন। এইরূপরে অধ্যাপকের পর অধ্যাপক কেবল শ্লোক রচন 
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করিয়া সাধারণ নিয়মটি গ্রথিত করিয়! রাখিতেন আর মুখে মুখে 
শিষ্যুদিঃকে বিচারপদ্ধতি পশখাইয়া দিতেন | ক্রমে যখন গ্লোক-সংখ্যা 
খুব অধিক হইয়া পড়িল, তখন কোনও এক শিষ্য সেগুলি তালপত্রে বা 
অগ্ কিছুতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মাঝে এমন একটা সময় 
আসিল, যথন বিলাসের তরঙ্গে ভাসিয়! ভারতবাসী জ্ঞানের চর্চা ছাড়িয়। 
দিল, জ্যোতিষবিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গেল। তখন বিচার- 
প্রক্রিয়াগুলি বিশ্বৃতির জতুলগর্ভে লোপ পাইল;_কেবল শ্লোকগুলি 
কালের সর্ববিধবংসী গ্রাস হইতে বীচিয়া গেল। পরে এঁ শ্লোকগুলির 
সহিত প্রক্গিপ্ত (70667001816) শ্লোকের মিশ্রণ হইতে লাগিল। শেষে 
একজন সংকলন-কর্তা মৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত সব শ্লোক একত্র করিয়া 
; গ্রস্থাকারে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রকারেই বোধ হয় হিম্দুদিগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রস্থ 'কুর্যসিদ্ধান্তে'র উৎপত্তি। কারণ, আমরা উহাতে 
বৈজ্ঞানিক তধ্যেক সহিত কুসংস্করজড়িত প্রবচন বা গ্রহণক্ষত্রাদির 
স্ততি-গ্রশন্তিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। ন্ুর্যসিদ্ধান্তে'র 
দ্বাদশ অধ্যায়টি পাঠ করিলে এ বিষয় আমরা বেশ হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব। আমাদিগের দেশের জ্যোতিষশান্ত্রেরে আলোচনাকারীদিগের 
এখন কর্তব্য এই পূর্বকথিত আগাছা-পরগাছ! বাদ দিয়! হিন্দুজ্যোতিষের 
মূলন্ত্রগুরির পুনরুদ্ধার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে দেখাইতে চেষ্টা 
করা যে, আমাদের জ্যোতিষশান্ত্র কিরূপ উদ্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে 
পারিয়াছিল। কারণ, ই স্থির যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সাধনার প্রয়োজন, গ্রাচীন 
মনীধিগণের তাহার অভাব ছিল না। সেই সাধনার সহিত তাহার! 
বাণীদেধীর চরণে আরও আনিয়াছিলেন আপনাদিগের জিজ্ঞান্গ হুদয়। 
তাই অনস্ত নভোমগলের অপূর্ব জ্যোতির্যর গ্রহনক্ষত্রাদির আলোকনির্বরে 
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গুলক-বি্বল হইয়া মুগ্ধ প্রাণে সেই পরমনুন্দর াষ্ট্িকুশলী ভূতভাবনের 
উদ্দেশে তাহারা বলিয়া উঠিয়াছিলেন: 

এতং মে সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্‌ ভূতভাবন,। 

অন্ঠোন তামুতে ছেত। বিদ্যাতে সর্বদ্শিবান্‌। 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধার 


হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্বের আলোচনা তাহাদিগের 
ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। হারা 
পরমাপ্রকৃতির উপাসক ছিলেন; এই পরমাপ্রক্কতির উপাসন| করিতে 
করিতে তাহারা আকাশস্থ জ্যোতিফপদার্থের মধ্যে পরমন্থন্দর দৈবতগণের 
দর্শন পাইতেন এবং মনে করিতেন যে এই জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে না পারিলে দেবতাদিগের উপাপনা 
সম্পূর্ণ হইবে না'। সুতরাং এই দেবতাদিগের পৃজার জন্ত তাহারা 
বেদে যে মন্ত্রাদি রচনা এবং পরে ত্রাক্ষণভাগে যে বিধি ও ক্রিগ্নাকলাপের 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিষসন্বন্ধীয় বা পঞ্জিকা দন্বন্ধীয় 
এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে যাহার ছারা আমরা পৃথিবীর 
আকার-প্রকার, আকাণশীয় পদার্থের গতিবিধি, কালের গণন। প্রত্বতি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে পারি । তবে বেদের মধ্যে এমন কিছু 
নাই, যাহাতে পাহীকে জ্যোতিষীয় গ্রন্থ বলিয়! উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া বেদের উনদেশ্তুও ছিল না, কেবল ধর্যানুষ্ঠানের 
সম্পর্কে যেটুকু জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজন হইত, তাহারই উল্লেখ 
বেদে আছে। 


্ৈ 


বৈদিক জ্যোতিষ 


বেদের সংহিত। ও ব্রাঙ্মণভাগ ভিন্ন ভিয় সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
রচিত হইয়াছিল। সংহিতায় জ্যোতিষসন্বন্ধীয় যে মত পাওয়া! যায়, তাহা 
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শ্রাহ্ণভাগের মতের সহিত কতকাংশে ভিন্ন সংহিতাভাগের কথাগুলি 
পদ্ভে রূপকভাবে বণিত, ইহার তাবার্থ গ্রহণ কর! সময়ে সময়ে ছুফর 7 
্রাহ্মণভাগের কথাগুলি সুম্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে কোন দ্বিভাব নাই। 
হ্ুতরাং সংহিতাভাগের বাক্যগুলি যথাযথ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণভাগের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । এই পৃথিবী একটি $গোলক (815119:9 ), 
আকাশে নিরাধার শুন্যে অবস্থিত এবং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে, ইহা বৈদিক গ্রন্থে বলিত হইয়াছে। বেদে এই ব্রদ্ধাগ্কে 
তিন ভাগে বিতাগ করা হইয়াছে, যথা: ভুর্লোক, তুবর্লোক, স্বর্জোক। 
ইহা দ্বার! অন্তরীক্ষ যে বর্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অন্তরীক্ষ 


পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। খণ্থেদের কতক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকে « 


উধর্ব ও অধঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইফ়়াছে; পৃথিবীর উধের্বে যে 
অস্তরীক্ষ তাহাকে উধ্ব অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর নিয়ে যে অস্তরীক্ষ 
তাহাকে অধঃ অস্তরীক্ষ বলা হইয়াছে। এই অধঃ অস্তরীক্ষ দি 
রাত্রিকালে পশ্চিম হুইতে পূর্ব দিকে গমন করেন। খ্বখেদ-সংহিতা 
হইতে ইহাও পাওয়া যায় যে সুর্যের কোন একটি রশ্মিকলা হইতে 
বিনির্গত অমৃত দ্বারা সোম (চন্দ্র) ক্রমশঃ পরিপূরিত হইয়া শুরুপক্ষে 
দিন দিন বুদ্ধিপ্রা্ত হন এবং কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্টার্ত দেবতার এই অমৃত পান 
করিয়া ফেলেন বলিয়া চন্দ্র ক্রমশঃ ক্গীণ হইয়া যান । বৈদিক দেব্তাদিগের 
মধ্যে যম একটি চান্দ্র দেবতা, বৃহম্পতিও একটি চান্দ্র দেবত1, বরুণ একটি 
চান্দ্র দেবতা ) মিত্রাবরুণ বণিতে হু্ধ চন্ত্রুকে বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে 
সম্ভবতঃ পঞ্চগ্রহের বিষয় জান! ছিল না, তাহা হইলে অবশ্ঠই ব্রাহ্মণভাগে 
রূপক ছন্দে পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ থাঁকিত। কিন্তু অধ্যাপক হিল্বাণ্ট, 
বলেন যে, বৈদিক মন্রষ্টার। পঞ্চগ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন? খর্েদ- 
সংহিতার “অধ্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রা+” ইত্যাদি মন্ত্রে (৩, ৭, ৭) 


€ 


২৮ হিন্দু জ্যোতিবিস্তা 


অধ্যাপক নিল্ব্রাপ্ট, বলেন যে সপ্তবিপ্রাঃ অর্থে সপ্তষি আর পঞ্চ অধ্যু 
শবে পঞ্চগ্রহ বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব এই অর্থই ঠিক। 

সংহিতা ও ব্রাঙ্ষণভাগে পুনঃ পুনঃ অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে । রবিমার্গের (9৫11১60) নিকটে যে-সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র 
অবস্থিত, তাহাদেরই। বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । এই রবিমার্গন্থ ন্ত্র 
ভিন্ন অতি অল্প সংখাক নক্ষত্রপুঞ্জেরই নামকরণ হইয়াছিল । বৈদিক গ্রন্থে 
২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে; তবে তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্মণে ২৮টি 
নক্ষত্রের (অভিজিৎকে ধরিয়া ) কথা উল্লিখিত, হইয়াছে । যেহেতু চন্দ্রের 
ভগণকাল ঠিক ২৭ দিনে হয় না, ২৭$ দিনে হইয়। থাকে, সেই কারণে 
* অভিজিৎ নক্ষত্রকে ধর! হইয়াছে; এইখানে চন্দ্র উ দিন অবস্থান করেন। 
' প্রত্যেক দিনে চন্ত্র মহাবৃত্বপরিধির হর অংশ পরিভ্রমণ করেন ; এই 
হুদ অংশের যে নক্ষত্র উজ্জল তাহাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলিয়া 
প্রায় ধরা হইয়াছে। বেদে নক্ষত্রগুলির নামকরণ কৃত্তিকাকে প্রথম 
নক্ষত্র ধরিয়া করা হইয়াছে। মহাবিষুব বিন্দু ( 909] 600100% ) 
হইতেই নক্ষত্রগুলির আরম্ভ ধর! হইয়া থাকে, কারণ গণনা মহাবিষুব 
সংক্রান্তি হইতেই আরম্ভ হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদের 
সময়ে কৃত্তিকানক্ষত্রে মহাবিষুবসংক্রান্তি হইত। গণন! করিয়। জান 
যায় যে, খরস্টীয় শতাফীর অন্ততঃ ২,**১ বৎসর পূর্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, 
সুতরাং বৈদিকযুগের জ্যোতিষ খ্রীস্টীয় শতাবীর অন্ততঃ ২,*০* বৎসর 
পূর্ববর্তী । 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 


হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জ্যোতিষগ্রস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ইহা! বেদের 
অলম্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রন্থ। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কথ বেদাঙ্গ প্যোতিষের 
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যূলকথা। মাঘ মাসের শুরুপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের 
অমাবন্তাতে উক্ত যুগের শেষ হইয়া থাকে । ৩৬৬ সৌর দিনে, বা ছয় 
খতৃতে, বা ছুই অয়নে, বা! বার মৌর মাসে এক বনর হয়। এই প্রকার 
পাচ বসরে এক ধুগ হয়। এই ষুগকে আরও পাঁচটি চান্দ্র বংসরে 
বিভাগ করা হইয়াছে । এই পাঁচটি চান্দ্র বৎসরের মধ্যে তিনটি চান্দ্র 
বৎসরের প্রত্যেকটিতে বারটি চান্দ্র মাস এবং ঝাকী ছুইটি বৎনরৈর 
প্রতোকটিতে তেরটি চান্দ্র মাস ধরা হইপ়াছে। এক যুগে ৬২টি চান্দ্র মাস 
আর ৬০টি সৌর মাম, সুতরাং ছুইটি চান্দ্র মাস মলমাস ধরা হইয়াছে। 

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনেকস্থলে অতি দুরূহ, উহার অর্থ সহজে বুঝা 
যায় না। উহার একন্থলে উল্লিখিত আছে, *শ্রবিষ্ঠার প্রান্তে সুর্য 
এবং চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু অশ্লেধার অর্ধভাগেই হুর্ঘ 
দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন করেন । এই উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে . 
প্রত্যাবর্তন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে” এই শ্লোক হইতে 
অধ্যাপক প্র্যাট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উত্তরায়ণ ও 
দক্ষিণায়ন খ্রষ্টপূর্ব ১২০০ সালেই সম্ভব হইত। সুতরাং ইহা হইতে বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষ যে ত্রষ্টপূর্ব ১,২০০ সালে রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


জৈন জ্যোতিষ 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অল্প পরেই জৈনদিগের জ্যোতিষের আরম্তকাল। 
জৈনদিগের তিনখানি জ্যোতিষ-গ্র্থের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ হুর্যপ্রজ্ঞপ্তি, 
নতপ্র্প্তি ও ভদ্রবাহবীয় সংহিতা । সুরযপ্রস্তপ্তি পুথির আকারে মুক্রিত 
পাওয়া যায়, চন্জুপ্রজ্ঞপ্তির একথানি পুথি বোম্বাইয়ে ভাগ্ডারকর 
ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ভদ্রবাহবীয় সংহিতা এখন দুণ্রাপ্য। 


৩৬ হন্দু জ্যোতাত্ভা 


জৈন বর্ধমান মহাবীর সৃর্ঘপরজ্ঞপ্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত; মহাবীরের 
মৃত্যুকালে খ্রী্পূর্ব ৫২৭ সাল, সুতরাং কূর্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল শ্রীষটপূর্ 
৫০ শতক হওয়াই সম্ভব। জৈনদিগের ধারণা ছিল যে, গ্রহনক্ষত্রের 
উদয় ও অস্তের কারণ স্ুমের পর্তত। সুতরাং তাহার! কল্পনা করিলেন 
যে, দুইটি সুর্য, দুইটি চন্তর, দুইটি করিয়া! প্রতি গ্রহ ও ছুইটি করিয়! প্রত্যেক 
নকষত্রপুঞ্জ জদৃষ্বীপে ফ্াবস্থিত এবং ইহারা ক্রমান্বয়ে মেরুর উত্তর ও দক্ষিণে 
ৃষ্ট হইয়া থাকে ) ইহাতেই উদয়ান্তের অবতারণা । জৈন জ্যোতিষেও 
বেদাজ জ্যোতিষের মতই পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কল্পনা । অথচ প্রভেদ 
এই যে, বেদাঙ্গ ভ্যোতিষে দক্ষিণায়নের অমাবস্ত! হইতে যুগের আরম্ভ 
কল্পিত হইয়াছে, জৈন জ্যোতিষে উত্তরায়ণের পৃণিম! হইতে যুগারন্তের 
, কল্পনা করা হইয়াছে । বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনেক পরবর্তী হইলেও 
, জৈন জ্যোতিষে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । যাহা হউক, 
হিম্দু জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার সহিত জৈন জ্যোতিষের কোনও 
সম্পর্ক নাই, ইন্না যেন কতকটা খাপছাড়াভাবে মাঝখানে আসিয়া 
পড়িয়াছে। 


জ্যোতিষ-সংহিতা ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধাস্ত 


হিন্দুদের জ্যোতিষশান্ত্রের ইতিহাসে খ্রীষটপূর্ব ৫** সাল হইতে গ্রীষ্টাব 
৫০ সাল পর্যন্ত কালকে অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে । কারণ, সৃর্য- 
প্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল হইতে আর্ধভটের গ্রস্থপ্রণয়নের সময় পর্যস্ত যে এক 
হাজার বংসরের ব্যবধান আছে, সে সময়ের কোনও জ্যোতিষিক গ্রন্থ 
এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ ইহাও মনে হয় ন! যে, এত কাল হিন্দু 
জ্যোতিষের উন্নতির গতি স্থগিত ছিল। এই সময়কার জ্যোতিষিক জ্ঞানের 
পরিচয় তৎকালীন সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে । ম্ৃতরাং 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধার! ৩১ 


ইহাই সম্ভব যে, এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি 
ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধাস্তগুলি রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতা- 
গুলি এখন একেবারে ছুপ্রাপ্য ; শোনা যায়, ডক্টর কার্ণ গর্গসংহিতার 
একখানি ছিন্ন পাগুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে 
সংহিতাগুলিতে কি কি বিষয়ের আলোচন' হইয়াছিল তাহা৷ জানিতে পারা 
যাঁয় পরবর্তা জ্যোতিবিদগণের রচনায় উহাদের উল্লেখ হইতে। পররু্তী 
সময়ের জ্যোতিষগ্ঙ্থে সাধারণতঃ গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার 
নামোল্পেখ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গর্গ ও পরাশর খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ 
শতকে জদমগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুইটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া 
যাঁয় বরাহ্মিহিরের বুহতসংহিতায়, সে ছুইটি দেবলও কাশ্ঠপ রচিত; 
কিন্তু এগুলি গর্গসংহিত ও পরাশরসংহিতার অনেক পরবর্তী রচন!। 
সংহিতা-যুগের পরেই রচিত হইয়াছিল প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি। 
আবুলফজল-কৃত আইন-ই-আব্বরী গ্রস্থে এই কয়টি সিদ্ধাস্তগ্র্থের উল্লেখ 
আছে, (১) ব্রহ্গ, (২) হৃর্য, (৩) সোম, (8) বৃহস্পতি, (৫) গর্গ, (৬) 
নারদ, (৭) পরাশর, (৮) পুলস্ত্য, (৯) বশিষ্ঠ, (১০) ব্যাস, (১১) অন্ত, 
(১২) কাশ্ঠপ, (১৩) মরীচি, (১৪) মনু, (১৫) অঙ্গিরস, (১৬) লোমশ, 
(১৭) পুলিশ, (১৮) যবন, (১৯) ভৃণ্,ও (২০) চ্যবন। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম চারিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের মূলনুত্রগুলিই পরবতী 
কালে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সিদ্ধাস্তগুলিও প্রায় ছুপ্রাপ্য। ্রহ্গসিদ্ধাস্ত 
বিফুধর্মোস্টর পুরাণে অংশন্বরূপ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই পরবর্তী কালে ব্রহ্গগুপ্ত তাহার ব্রাঙ্গন্ফ্ট-সিদ্ধাস্ত রচনা 
করিয়াছিলেন । পরবর্তী সময়ে বরাহমিহির তদ্রচিত পঞ্চসিন্ধাস্তিকা 
নামক সংকলনগ্রন্থে এই পাঁচটি জিদধাস্তগ্রস্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন 
পৈতামহ (বঙ্গ), বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর । ইহাদিগের মধ্যে 


৩২ ূ _. হিন্দু জ্যোতিবিত্তা 

সৌরনিক্ধাপ্তকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন। বর্তমান সুবপিক্ধান্তও 
এই লৌরপি্ান্তের মূলহর লইয়া রচিত। রোমক দিল্বান্তট গ্রীদ 
অথবা রোম দেশের জ্যোতি হইতে গৃহীত, ইহার আলোচনা- পদ্ধতির 
সহিত হিন্দুঞ্গোতিধ-গ্রস্থের আলোচনা-পন্ধতির অনেক প্রভেদ এবং 
ইহা হিন্দুদিগের নিকট আদৌ প্রশংসাগ্লাভ করিতে পারে নাই। 


বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ 


কিন্ত হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ আরম্ভ হইল খ্রী্ীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর শেষভাগে আর্ধভটের আবিাবের সময় হইতে। আর্ধতট 
ছুইথানি জ্যোতি-গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেব আর্ধভগীর- 
থানি এখন পাওয়া বায়। আর্যভট শুর্মসিন্ধাস্তকে ভিত্তি করিয়াই তাহার 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । আর্ধতট ভূন্বমবাদ বিশ্বাদ করিতেন, তিনিই 
নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদিগের গতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
এবং দেখাইয়াছিলৈন থে গ্রহদিগের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহা 
অনেকটা বৃত্তাভাসের (8110)39) আক্কতিবিশিই। আর্ধভটের 
পরেই বরাহমিহির, ষষ্ঠ শতাবীর প্রারন্তে । তিনি ছিলেন প্রধান তঃ 
সংকলন-কর্তা। তাহার দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে-_ 
বৃহংসংহিতা ও পঞ্চসিন্ধান্তিকা ) প্রথমথানি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত 
জ্যোতিষ ছুই বিষয়েরই আলোচন! করিয়াছে এবং প্রাচীন সংস্থিতাগ্রস্থকে 
ভিত্তি করিয়াই রচিত; দ্বিতীরখানি একটি করণ"গ্রন্থ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত- 
গুলির স্তায় উহা! নিয়মপন্ধতিগুলির বিশদব্যাখ্যা করে নাই, কেবল 
গণনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে নিয়মগ্ডলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে । 
বরাহমিহিরের একটা বড় কৃতিত্ব বর্ধারস্তকে পরিবন্তিত করা । বেদা্গ 
ঞ্রোতিষের সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ আরম্ভ হইত, কিন্ত মেষক্রান্তিবিন্তুর 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা ৩৩ 


অয়নচলনের নিমিত্ত বরাহমিহিরের সময়ে উহাতে তুল হইত, দ্ুতরা 
বরাহমিহির বর্ষারভ্ত-নিরধারণে একটি পরিবর্ভা প্রচপিত করিলেন । 
তিনি নক্ষত্রতালিকার আরম্ভ করিলেন অশ্বিনী হইতে, ইহার পূর্বে 
উহার আরস্ত ছিল ক্ৃত্তিকা হইতে । বরাহমিহির 'কতৃ্কি এই পরিবতিত 
বর্ষারস্ত-পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে । বরাহমিহিরের সমসাময়িক 
ছিলেন জ্যোতিষী লল্লাচার্য। তিনি আর্ধভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া 
শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আপনাকে আর্যভটের শিষ্য বলিয়। 
গ্রচারিত করিলেও তিনি গুরুর ভূত্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন না । তিনি 
বলিতেন, পৃথিবী যদ্দি এত্ত দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে থাকে, তাহা 
হইলে উধের্ব উৎক্ষিপ্ত পদার্থ প্রক্ষেপস্থানের পশ্চিমে পতিত হয় না 
কেন, মেঘ সকল কেবল পশ্চিমেই যায় না কেন? 

বরাহমিহিরের প্রায় সমদাময়িক এক জ্যোতিষী ছিলেন, তাহার নাম 
ভাস্কর । ইনি সিদ্ধাস্তশিরোমণির রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভাস্কুরাচার্য নহেন ; 
ইনি আর্ভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া বৃহত্ভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় 
নামে ছুইথাশি জ্যোতিষ-গরন্থ লিখিয়াছিলেন। আম্ুমানিক ৫৭৮ শ্রীষঠাব্ে 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইহার পরে জ্যোতিধিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 
ব্রাহ্স্কটগ্রস্বপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী বরহ্গগুপ্ত। তিনি ত্রিশ বংসর 
বয়সে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্ষে এই গ্রন্থ রচনা! করেন। এই ব্রাহ্গস্কুটসিদ্ধান্ত সমগ্র 
এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল) ৭৭৩ খ্রীষ্টাঝে মহম্মদ বিন ইব্রাহিম 
আল ফাজারি আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই 
অনুবাদ সিন্দহিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রন্গুপ্তরচিত আর একখানি 
্রন্ব-_ খণ্ডথাগ্তক নামে করণগ্রস্থও আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল, 
এই অনুবাদ .অলকর্দ নামে খ্যাত। ব্রহ্গণপ্তও ভূত্রমবাদের অন্ধীকার 


৩ 
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করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাহার এত অধিক প্রনিদ্ধি ছিল 
যে,কোন জ্যোতিষী আর্যভটের ভূদ্রমবাদ অনুমোদন করিতে সাহস 
পাইতেন না। | 
২. ব্রশ্বগুপ্তের পরে কিছু কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ধিদের অভাব লক্ষিত 
হয়। খ্রী্টীয় দশম শতা্ীর প্রারস্তে আদিলেন 'লঘুমানস' নামক 
ফরণগ্রস্-প্রণেতা মুগ্তাল। তিনি নিশ্চিতই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, কারণ অয়নাংশ বাহির করিবার যে নিয়মপন্ধতি তিনি লিপিবন্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবরেণ্য জ্যোতিধিদ ভাক্করাচার্যও গ্রহণ করিয়া 
মুঞজালের খণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা পরবর্তী ছিলেন ্রীপতি। 
তিনি ধীকোটি নামে একটি করণগ্রস্থ এবং সিদ্ধান্তশেখর নামে একটি 
সদ্ধান্তগরস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী লেখক ধারারাজ 
তোজ। তিনি রাঁজমূগাঙ্ক নামে একটি করণগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহার পরবর্তীববলে জ্যোতিধিদ শতানন্দ পঞ্জিকাকারগণের নিকট প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার “ভাম্বতী” হুর্যসিদ্ধাস্তের মুলনুত্রগুলিকে 
ভিত্তি করিয়া রচিত এবং পঞ্জিকা-গ্রণয়নের বিশেষ উপযোগী; 
পঞ্জিকাকারগণ “ভাম্বতীগ্রহণে ধন্টাঁ” বলিয়া ইহার প্রশংসা করিয়া 
থাকেন। শতানন্দের ভাম্বতী ১০৯৯ গ্রীষ্টাব্ে রচিত হইয়াছিল । 

_ এইবার ভারতের জ্যোতিষক্ষেত্রে আবিভূ্তি হইলেন ভারত- 
জ্যোতিষের মুকুটমণি ভাস্করাচার্য ; তিনি ৩৬ ব্ৎসর বয়সে ১১৫০ খ্রীষ্টাবে 
স্তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধাস্তশিরৌমণি রচন! করিয়াছিলেন । উহ ছুই 
ভাগে বিভক্ত_- গোলাধ্যার় ও গ্রহগণিতাধ্যায় । ইহার অনেক পরে 
৬৯ বংসর বয়মে তিনি করণকুতুহল নামে একথানি করণগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । ভাক্করাচার্যের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রত। তিনি গণিত- 
জ্যোতিষের সকল দিক্‌ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া 
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গিয়্াছেন। তাহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা! লাভ করিতে সমর্থ হইন্থাছে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্যোতিঘগ্রষ্থে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ের আলোচনা আমর! 
সিদধান্তশিরো মণি গ্রন্থে দেখিতে পাই) গ্রহপতি-মীমাংসা, অয়নাংশনিধণরণ, 
লগ্থননির্ণয় (081:8118%), গ্রহযুতি (00010006100. ০৫ 01810868 ), 
বলনমীমাংসা, গ্রহণ-গণন! প্রস্ততি জ্যোতিষশান্ত্রের দুরূহ আলোচনাগুলি 
এমন হুক্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা! পাঠকমাত্রের 
গভীর বিশ্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু এইথানেই 
হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির*ইতিহাসে যবনিকাপতন। দীপনির্বাণের পূর্বে 
যেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দেয়, ভাস্করাচার্যও ছিলেন ভারতীয় 
জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে সেইরূপ শেষ প্রদীপ্ত শিখা । ইহার পরে ভারতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গণিত-জ্যোতিষের গবেষণ! বন্ধ হইয়া যাঁয়। 


ভচতক্র ও রাশিচক্র 


প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও অন্ত দেশে আকাশে চন্দ্র ও কৃর্ষের 
গতিপর্যবেক্ষণ দ্বারা 'মাস ও বংসর গণনা! করা হুইত। সাধারণতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায় এক অমাবন্তা হইতে পুনরায় অমাবন্তা পর্স্ত, অথবা 
এক পৃণিম! হইতে পুনরায় পৃণিমা পর্যন্ত প্রায় ৩০ দিন অতিবাহিত হয়; 
প্রাচীনকালে ইহাকেই মাস বলা হইত» কিন্তু যখন দেখিতে 
পাওয়া গেল যে, এক পৃণিমার দিনে কোনও নির্দিষ্ট নক্ষত্রের 
' সহিত চন্দ্রের মিলন হইলে পুনরায় এ নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতে 
: চত্ত্রের মাত্র ২৭ দিনের অল্প অধিক সময় লাগিয়৷ থাকে, অথচ সেই 
সময়ে তথায় পৃণিমু| ন! ঘটিয়া তাহার প্রায় ২২ দিন পরে পৃণিমা ঘটে-_ 
তখন স্থির হইল যে, চন্ত্র ২৭ দিনের কিঞ্চিৎ অধিক কালে নিজের 
কক্ষে একটি আবর্তন সম্পন্ন করে, কিন্তু সর্ষের প্রতীয়মান গতির নিমিত্ত 
আরও কিছু দুর অগ্রসর হইলে পরে হৃর্ষধের ঠিক বিপরীত দিকে 
অবস্থানের কালে পুণিম! ঘটিয়া থাকে । এই প্রকারে চন্দ্রের গতির 
একটা শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা হইতেই নক্ষত্রমণ্ডলে সুর্যের গতি প্রতিপন্ন 
হইয়াছিল। এদিকে এক এক পৃনিমাতে চন্দ্র যথাক্রমে প্রায় ২২ দিনের 
পথ অগ্রসর হইয়া চলিতে থাকিলে দেখা গেল যে, দ্বাদশ পূণিমার পর 
এঁ দ্বাদশ “মাসে” হুর্ধও নক্ষত্রমগ্ডলে প্রায় একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন 
করিল। এই পূর্ণ সময় তখন বংসর নামে অভিহিত হইল এবং এই 
হইতেই দ্বাদশ মাসে বৎসরগণন। আরস্ত হইল। 

এই সময়ে চন্দ্রের গতিপথ ও ুর্ষের প্রতীয়মান গতিপথ লক্ষিত 


ভচক্র ও রাশিচক্র ৩৭ 


হইলে নক্ষত্রের দ্বার! তাহাদের নির্ণয়ের উপক্রম করিলে দেখা গেল 
যে, হূর্য ও চন্দ্রের তলভাগ এক সমতলে নহে, এবং আরও লক্ষিত হইল 
যে, চন্দ্র প্রতিমাসে ঠিক একই পথে চলিতেছে না, চন্দ্রের কক্ষ যেন 
অল্নে অল্পে ক্রাস্তিবৃত্বের উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছে । সুতরাং চন্দ্রের 
দৈনন্দিন গতি স্থির করিবার উপায় নিধণরণ রুরা প্রয়োজন হইল। 
যখন দেখা গেল যে, চন্দ্রের কক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলে স্থির থাকিতেছে না, তখন 
ুর্ষের প্রতীয়মান গতিপথ অর্থাৎ ক্রাস্তিবৃত্তের উভয় পার্খে যতদূর পর্যস্ত 
চন্দ্রের গতি বিস্তৃত হয়, আকাশ-গোলকের ততদুর প্রশস্ত একটি কটিবন্ধ 
কল্পিত হইল এবং ক্রান্তিবৃত্ব ইহার মধ্যরেখা রূপে নির্দিষ্ট হইল। এই 
কটিবন্ধকে 'ভচক্র আধ্যায় অভিহিত করিয়া সপ্তবিংঈঁতি ভাগে বিভক্ত 
কর! হইল, এবং প্রত্যেক ভাগ 'ভ, অথবা “নক্ষত্র নামে পরিচিত 
হইল। 

প্রাচীন হিন্দুগণের গণনা করিবার ছুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল, 
একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির দ্বারা । প্রথমটি দ্বিতীয়টির 
বনুপূর্বে আবিষ্কুত। তিথিবিভাগ দম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে 
এবং বল! হইয়াছে যে, হিন্দুর চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দেশ করিবার জন্য 
ক্রাস্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮ ভাগে, পরে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন । এই 
২৭টি চন্দ্রবিভাগ স্থচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্ স্থির 
করিয়াছিলেন । প্রতি পুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকাটিকে তাহার যোগতার' 
বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে “নক্ষত্র বা “ভ' আখ্যা দিয়াছিলেন। 
এ যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিপ্রাস্ত সুচিত করিত। এইরূপে 
প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি 
স্থিরীরূত হইত। প্রত্যেক বিভাগে যে তারাগুলি অবস্থিত ছিল, 


গড 


৩৮. হিন্দু গ্যোতিবিগা 


তাহাদিগকে এক-একটি মণ্ডল কল্পনা করিয়া! হিন্দুরা তাহাদের দ্বতনর 
স্বতন্ধ আখ্যা! দিলেন। এই সকল নক্ষত্রমগুলের নাম যথাক্রমে__- 
প্লীপতির মতে মগ্ডলের কোলক্রকের মতে মণ্ডলের 


তারকার সংখ্য! প্রধান তারক 

(১) অশ্বিনী « ৩ গ. 4119618 

(২) ভরণী ৩ 8 10908 

(৩) কৃত্তিকা ৬ 2 1801 

(৪) রোহিণী ৫ প্‌ 1018011 

(৫) মুগশিরা ৩ :0110019 

(৬) আর্্রী ? ১ %:02101018 

(৭) পুনরবন্থ ৪ 8 01910100102) 
(৮) পুষ্যা বা তিষ্বা ৩ 8 0820011 

(৯) অশ্নেষা * ৫ | ০ ] 800 2 08001) 
(১৪) মঘা ৫ এ. [/601119 
(১১) ূর্ববফন্তনী ২ ঠ [1/901018 
(১২) উত্তরফন্তুনী ২ 8 1/901018 
(১৩) হস্ত ৫ 900 6002৮) 
(১৪) চিত্রা ১ এ. ড17211018 
(১৫) ম্বাতী, ১ [3009৪ 
(১৬) বিশাখ। ৪ এ. 0 % [1029 
(১৭) অন্ধরাধা ৪ ঠ 80010101018 
(১৮) জোষ্টা ৩ শর 390010018 
(১৯) মূলা ১১ ২. 99011080018 


(২৯) পুর্বাষাঢ়া ২ ঠ 38168911 


ভচক্র ও রাশিচক্র ৩৯ 


(২১) উত্তরাষাঢ়া ২ £:98616691 

(২২) শ্রবণ ৩ ক 09119 

(২৩) ধনিষ্ঠা ৪ এ. [08110171701 

(২৪) শতভিয। ১৩ ৯ %00975 

(২৫) পূর্বভাদ্রপদ ২ ৭. 88981 

(২৬) উত্তরভাদ্রুপদ ২ এ. 81007077615) 

(২৭) রেবতী ১২ চ.:1518010000 । 


ইহা ভিন্ন প্রথমে আর একটি মণ্ডল কল্পিত হইয়াছিল। উহার 
নাম অভিজিৎ । ৰ 
(২৮) অভিজিৎ ৩ এ. [7789 

এই নক্ষত্রমগ্ডলসমূহের মধ্যে চন্দ্র যে দিবস যে মণ্ডল অতিক্রম করিয়! 
থাকে, সেই দিবসে তাহাকে সেই নক্ষত্রের ভোগস্থিত বল! হয়। "হিন্দু 
পুরাণে এই নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্বীরূপে কল্পিত হইয়াছে । 
ভচক্র ও নক্ষত্রবিভাগের উল্লেখ হিন্দুজ্যোতিষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশের 
জ্যোতিষ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাণাদি প্রণয়নের 
বু পূর্বেই ইহাদিগের উদ্ভাবন হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিসিন্ধ। 

যাহা হউক, তিথিগণনায় ক্রীস্তিবৃত্বের এই ২৭টি বিভাগের বিশ্বে 
প্রয়োজন থাকিলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খল! নাই বলিয়া 
জ্যোতিষগণনাকালে উহ্হার তত উপযোগিতা নাই । সুতরাং রাশিচক্রের 
স্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া! পড়িল। প্রাচীন জ্যোতিহ্গিণ 
পর্যবেক্ষণ স্বার1 দেখিলেন যে, চন্দ্র ও গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্ত হইতে অধিক দুরে 
কখনই দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য তাহারা উক্ত বৃত্তের উত্তরে ও : দক্ষিণে 
প্রায় আটঅংশবিস্তৃত একটি গোলাকার পথের কল্পনা করিলেন এবং 
উহাকে রাশিচক্র আখ্যায় অভিহ্থিত করিলেন । তাহারা এই রাশিচক্রকে 


৪8৬ হিন্দু জ্যোতিবিভা 


দ্বাদশটি সমান ভাগে বিতক্ত করিয়া উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে যে সকল 
নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের“দ্বার! দ্বাদশটি বিভিন্ন মৃতি কল্পনা করিলেন । 
এবং তাহাদের নাম দিলেন রাশি। রাশি সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছি। | 

ভারতে এধনও ধর্মাহুষ্ঠানের জন্য তিথিবিভাগের ব্যবহার অক্ষ 
রহিয়াছে। সৌরমাসের ব্যবস্থা কখন এবং কেন কল্পিত হইয়াছিল? 
দীর্ঘকালব্যাগী পর্যবেক্ষণ ফলে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ এই সমস্তার় উপনীত 
হইলেন যে, স্বাদশ চান্দ্র মাসে এক দৌর বংসর পূর্ণ হয় না, অথচ দ্বাদশ 
মাসে বংসরগণন! লৌকিক প্রথায় পরিণত হইয়া গিয়াছে । চন্দ্রের গতি 
এত স্পট প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তাহার সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা 
কেবলমাত্র সময়সাপেক্ষ। আরও দেখা গেল যে, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে মাত্র 
৩৫৪'সৌর দিবস হইয়া থাকে, কিন্তু এক সৌর বংসরে প্রায় ৩৬৫ দিন 
হইবে। অথচ "বন শতাববী ধরিয়া ভারতে চান্দ্রমান ধর্মানুষ্ঠানের 
কাল নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত হওয়ায়, উহার ব্যবহার একপ্রকার ধর্মের অঙ্গস্ববূপ 
হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ধর্মার্থে চান্দ্রমাসের 
ব্যবহার অক্ষুপ রাখিলেন এবং লৌকিক কালবোধার্থে কৃত্রিম সৌরমাসের 
করনা করিলেন। এই ব্যবস্থ্বমতে ভচন্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত হইল 
এবং প্রত্যেক বিভাগ “রাশি” নামে অভিহিত হইল। তখন ভচক্রের 
অপর এক নাম হইল রাশিচক্র । হূর্য যে সময়ে এক এক রাশি পরিক্রমণ 
করে, লে সময়কে সৌরমাস বলা হইল । 

রাশিচক্রের ভ্বাদশ বিভাগে বিভিন্ন নক্ষত্রপুপ্রের বিভিন্ন কল্পিত 
মৃতিভেদে তাহাদিগের নাম যথাক্রমে ঃ 


ভচন্র ও রাশিচক্র ১ 
হিন্দদিগের কষ্পিত- ক্যালডীয়ান ব! মিশরবামী চীনযাসীগণেয় কজিভ- 


মৃতিভেদে নাম ও দিগের কল্লিত-মুতিভেদে * মতি ভেদে নামের 
তাহার প্রতিশব্য নামের ইংরাজি গ্রতিশব্ষ ইংরাজি প্রতিপষ 
১। মেব (8,268) 2, 7009 79720 1, 0006 1100886 
২। বৃষ (1092758) 2, 17109 891) &, 0009 08 ০: 0০৮ 
৩। মিথুন (0870103) 8. 15 ঢু108 8, ৭১৩ [৩2 

৪। কর্কট (08009:) ধু, 00৪ 02৯৮ ্‌ 4,106 77816 

৫ | সিংহ (1,6০) ৮,005 11020 ৮, 0106 1019 802) 
৬। কন্ট1 (180) 6, 1106 ড17£2 6. 1105 36:09 
৭। তুল! (1178) 7, [05 13981900096... ৭. 1ু]৩ 707৪9 

৮। বৃশ্চিক (9০০0:10) ৪8. [059 500£190. 8. [09 91586 

৯| ধনুঃ (9881568,008) 9. [709 40006 9. 11006 4.:9176: 
১ 1 মকর (09071907008) 10, [1006 008 10. 106 0০090. 
১১। কুস্ত (4090108) 11, [06 ৪০: 11. 17006 1008 

98:61 

১২। মীন (18098) 19. 71009 £2810695 19, 10006 808 


এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুদিগের কল্পিত নামকরণে এবং 
মিশরবানীপিগের নামকরণে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, কিন্তু চীনবাসীদিগের 
নামকরণের সহিত কেবল তিনটি নামে মিল আছে; অবশিষ্ট নামের 
মহিত অমিল লক্ষিত হয়। অথচ তিন দেশের নামকরণেই সংখ্যা দ্বাদশ । 

রাঁশিচক্রের সহিত ভচক্রের মিল রাখিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুজ্যোতিষিগণ 
মেষরাশির আদি এবং অশ্বিনীনক্ষত্রের আদি এক বিন্দুতে স্থাপিত 
করিলেন। ইহা হইতে প্রত্যেক ২$ নক্ষত্রে এক রাশির পরিমাণ স্থির 
হইল; যেমন, অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ ( অর্থাং এক 
চতুর্থাংশ ) ধরিয়া মেষরাশি) কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন পাদ এবং রোহিণী 


৪২ হিচ্দু জ্যোতিথিস্তা 


ও মুগশিরার অধধেক লইয়! বৃষরাশি। এইকপে নক্ষত্রবিভাগের দ্বারা 
অন্য সকল রাশির পরিমাঠ নির্দিষ্ট হইল । 

পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, ক্রাস্তিবৃত্ত বিষুববৃত্তের সহিত বক্রভাবে 
অবস্থিত এবং এই ছুই বৃত্তের সম্পাত স্থলে সূর্য অবস্থিত হইলে দিবাভাগ 
ও রাত্রিভাগ সমান হইয়া থাকে। এই সম্পাতদ্ব় “বিষুববিদ্দু” বা 
সংক্ষেপে “বিষুধন্ নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। ইহাদের পার্থক্য 
বুঝাইবার জন্য এক বিন্দুর নাম “মহাবিষুব” এবং অপরটির নাম 'জলবিষুব' 
রাখা হইয়াছিল এবং হুর্য যে দিন “মহাবিষুব' অতিক্রম করে, এ দিনকে 
গ্রীষ্মারস্ত বলা হইয়াছিল। বিষুবন্ধয় ক্রাস্তিবৃত্তে অবস্থিত হওয়ায় 
প্রাচীন খষিগণ বহুপূর্বকালে অতি অল্লায়ালেই ভচক্রে ইহাদের স্থিতি 
নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের ফলে ইহাও জানিয়াছিলেন যে 
বিষুববিদ্ুদ্বয় চন্ত্রকক্ষের রাছ ও কেতু বিন্দদ্য়ের স্তায় ভচক্রে আবতিত 
হইতেছে। বিষু্বর এই গতিকে তাহারা "অয়নচলন” নামে অভিহিত 
করিলেন। যে সময়ে রাশিচক্রবিভাগের দ্বারা সৌরমাসের সুচনা করা 
হইয়াছিল,__- সেই সময়ে মহাবিষুব মেষরাশির আদিতে অবস্থিত ছিল; 
এই কারণে হুর্ষের মেষরাশিতে প্রবেশের কালকে গ্রী্মারস্ত বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। রাশির অন্ুক্রমে সৌরমাসের বিভাগ 
যথাক্রমে £ 


মেষরাশির পরিক্রমণকাল ৮. বৈশাখ (৩১ সৌর দিন ) 
বুরাশির . ৮ "১ জ্যেষ্ঠ, (৩১২ ৮৮) 
মিথুনরাশির ” '**. আষাঢ় (৩১২ ৮ ৮) 
কর্কটরাশির. প ৮ শ্রাবধ  (৩১৯ ৮৮) 
সিংহরাশির ৮, '** ভানু (৩১২ ৮৮) 


কল্ঠারাশির. ৮ ১ আশ্বিন (৩০২ ৮. ৮] 





জাস্তিবৃত্তের দ্বাদশ রাশি বিভাগ ও নাক্ষত্রিক বিভাগ 





ভচক্র ও রাশিচক্র ৪৫ 


তুলারাশির পরিক্রমণকাল '*. কান্তিক (৩১ সৌর দিন) 
বৃশ্চকরাশির ৮ ** আগ্রহায়। (২৯২ ৮ ৮) 
ধনুরাশির ্ ** পৌষ (২৯ ৮ ৮) 
মকররাশির ৭. ৮৮ আঘ (২৯ 2) 
কুস্তরাশির পু "1 ফাল্গুন (৩০ ৮. ৮) 
মীনরাশির রর ** চৈত্র (৩১২ ৮ ৮) 


এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 
দিনসংখ্যা সব্বাপেক্ষ। অধিক এবং পৌষ ও মাঘ মাসের দিনসংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা কম। পূর্ব পৃষ্ঠান্র চিত্রের দ্বার] ইহার কারণ অল্লায়াসেই 
বোধগম্য হুইবে। চিত্রমধ্যস্থ ভি্বাক্ৃতি ক্ষেত্র পৃথিবীর কক্ষ, তাহার 
বহির্দেশে যে চক্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা রাশিচক্র এব$ উহাতে রাশি- 
সকল নাম দ্বারা আর নক্ষত্রসকল নাম ও ক্রমানুযায়ী সংখ্যার দ্বারা 
স্চিত ছইয়াছে। রর 

পৃথিবী যখন স্বীয় কক্ষে শরনির্দেশিত পথে চলিতে ধাকে তখন 
হুর্ধকে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিতে দেখা যায়। শর্য 
যখন মেষবৃষার্দি রাশি পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন পৃথিবী “খ* হইতে 'গ, 
বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় এবং সুর্য হইতে তাহার দূরত্ব বধিত হইতে 
থাকে । এই কারণে পৃথিবীর গতি মৃছু হয় এবং পৃথিবীর গতির অনুক্রমে 
হুর্ধকেও ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। পুনরায় যখন 
পৃথিবী “ক' বিন্দুর নিকটবর্তী থাকে, তখন তূর্য হইতে উহার দূরত্ব 
অতিশর হাস প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে পৃথিবীর গতি ভ্রুত হয় এবং 
সূর্যকে ক্রুতগতিতে ধন ও মকর রাশি পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। 

এখন দেখা যাক, ক্রান্তিবৃত্ের ২৭ নক্ষত্রে বিভাগ এবং রাশিচক্রের 
দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ--এই ছুইটি বিভাগের আবিষ্কর্তীকে 1 এই বিষয় 


৪৬ হিন্দু জ্যোতিষিস্া 


ইতঃপূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বায়ট্‌ (910?) সাহেব বলেন ঘষে 

প্রথমে চৈনিক জ্যোতিষিটাগ সিউ (9198) নাম দিয়া ক্রাস্তিবৃত্তের বিভাগ 
আবিষ্কার করেন। পরে উহা! হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগের 
মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক বেবর (9১০) সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে, চীনবাসীদিগের সিউ ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দুদিগের 
পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার 
পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আলিতে হইয়াছে । তিনি 
বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্য়ের জন্য তিথিবিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীর 
গবেষণাসভভূৃত; এবং পরে আরববাসীর উহার অনুকরণে মঞ্জিল বাহির 
করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই আবার অধ্যাপক বেবর যে বলিয়াছেন, 
বেবিলন দেশের (মিশর দেশের ) জ্যোতিধিদ্গণ প্রথমে এই বিভাগ- 
প্রণালীর আবিষ্কার করেন, সেই সিল্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; 
কারণ, গণিতজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগপ্রণালিটি 
হুর্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের 
প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে এবং ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিকগণের মতে চান্দ্রবিতাগ প্রথমে আবিষ্কৃত হয় 
এবং পরে ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিচক্রের ছাদশ রাশিতে 
বিভাগ প্রচলিত হয়। বুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, ক্রাস্তিবৃত্তের ২৭ নক্ষত্র 
বিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীদিগেরই কল্পনাসম্তৃত। 

ই বেন্টলী দাহেব তদ্রচিত “হিন্দু জ্যোতিষ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
চীনবাসিগণ তাহাদের তিথিবিভাগের জন্য প্রধানতঃ হিন্দু জ্যোতিষের 
নিকট খমী। কিন্তু উভয় প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য আছে। হিন্দুদিগের 
তিখিবিভাগ সফলগুলিই সমান এবং গ্রত্যেক বিভাগ ক্রাস্তিবৃত্তের ১৩$ 
ডিগ্রী; সেই স্থলে চীনদিগের বিভাগগুলি সমান ত নয়ই বরং এত 
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জ্ান্তিবৃতের সাতাশটি বিভাগ ও যোগতার! 


ছোটবড় যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ৩০ ডিগ্রী, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
বিভাগ কয়েক মিনিট মান্র। তাহাদের প্রত্যেক বিভাগটির আর্ত 
একটি তারকার দ্বার! হুচিত হইয়াছে। বেণ্টলী আরও বলেন যে, আরব 
জ্যোতিষীগণ চীনাবাসীদ্দিগকে তিথিবিভাগের আভাস দিয়াছেন, কারণ 
এই ছুই দেশের তিথিবিভাগের তুলন! করিলে দেখা যায় যে, ২৮টি 
বিভাগের মধ্যে ১৩টি একেবারে এক প্রকার ও এক ক্ররমানুযায়ী। কিন 
এই তুলন1 হইতে এই প্রশ্নই মনে উদদিত হয় যে, চীন! জ্যোতিষীর! আরব 
জ্যোতিষীদিগের নিকট খনী, কিংবা আরব জ্যোতিষীর চীন! 
স্ব্েতিষীদিগের নিকট খণী? আরব পঙ্ডিতেরা বলেনঞ্যে, চীনা কি 
আরব জ্যোতিষী কেহ কাহারও কাছে খণী নয়। তাহার উভয়েই এক” 
তৃতীয় স্থান হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং এই তৃতীয় স্থান 
হিন্দু জ্যোতিষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রীকদিগের. ভিথিবিগ-ছিল 


৪৮ হিন্দু জ্যোতিবিস্তা 


না। তবে কসটার্ড (005681) তদ্রচিত “মিশর জ্যোতিষ” শীর্ষক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, আরবদ্দিগের তিথিবিভাগ মিশর দেশের (00810692) 
জ্যোতিষ হইতে গৃহীত কিন্তু পূ্েই দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীনতম তিথি 
বিভাগ হিন্দুদিগের দ্বারা,আবিষ্কৃত। 

তারপর দেখা যাক, রাশিচক্রের উদ্ভাবন কখন হইয়াছিল । ভারতবর্ষে 
উহার ব্যবহার কখন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমর! যথেষ্ট পাই, 
কিন্তু ভারতবর্ষেই যে উহার জন্মলাভ হইয়াছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ । 
হিন্দুপিগের রাশিচক্রবিভাগ ও মিশর দেশের রাশিচক্রবিভাগের মধ্যে 
বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া কোনও কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনে 
করেন যে, মিশর দেশেই রাশিচক্র বিভাগের উত্তব হয়। কোলক্রক 
(0০919:০0%8). সাহেবের ধারণা যে, গ্রীকদিগের নিকট হিন্দু 
জ্যোতিষীগণ রাশিচক্রবিভাগের জন্য খণী।ঞ কিন্ত এ ধারণা একেবারে 
ভ্রান্ত । আমর! জানি যে, এই রাশিচক্রের বিভাগ 1[78199 প্রভৃতি 
গ্রীক জ্যোতিষীগণ মিশর দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। সুতরাং 
কোলক্রক-এর মত বিজ্ঞানসম্মত নহে। মিশর দেশ ও ভারতবর্ষ এই 
ছুই দেশের মধ্যেই যে কোন এক দেশে রাশিচক্রবিভাগের উদ্ভব হইয়াছিল, 
ইহা স্থির নিশ্য়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
কোলক্রক স্থির করিয়াছিলেন যে, হিন্দুজ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিষ ও 
মিশর-জ্যোতিষ একই মৃল হইতে সংগৃহীত। এই দিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইবার ব্বপক্ষে তিনি কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলেন 
যে, হিন্দু, মিশ্র ও চীন সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে ভাগ করিয়াছেন, 
দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে; তাহাদিগ্ণের রবিকক্ষার বিভাগটিও 
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ভচক্তর ও রাশিচক্র ৪৯ 


একরূপ, রাশিচক্কের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগও এক প্রকার, বংসরের মান 
সংখ্যা একরপ। সর্বশেষে তাহাদের নক্ষত্রমগুলীর সংখ্যাও যেমন 
একরূপ তেমনি উহ্বাদের কাল্পনিক নামকরণেও বিশেষ সাদৃশ্ঠ দেখা 
যায়। ্ 

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের পূর্বকালে ভারতবর্ষে মেষাদি রাশিসংজ্ঞ। ব্যবহৃত 
হয় নাই, কারণ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে এ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই। অস্থিনী 
নক্ষত্র হইতে মেষাদি রাশি গণনা কর] হইয়াছিল । কোনও এক সময়ে 
অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিষুবন্‌ থাকিত, সেই জন্ত অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র 
হইয়াছিল। অয়নগণনা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, শকপূর্ব প্রায় 
৫*০ বংসরে অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিষুবন্‌ থাকিত; ন্ৃতরাং ভারতবর্ষে 
মেষাদি রাশি গণনা ী সময় হইতে অর্থাৎ ্রৃষ্টপূ্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে 
আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা জানি যে, চক্রবিভাগকালের পূর্বে মহাবিষুব 
কৃত্বিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। কাল গণনা করিয়া্দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, খ্রষ্টজন্মের ২৩০০ বৎসর পূর্বে উহ] সম্ভব হইয়াছিল । উহ্থারই 
অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে 'ভ"চক্রবিভাগ প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন 
যে অয্ননচলন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । এমন 
কি রাশিবিভাগের সমকালে মেষরাশির আদিতে বিষুববিন্দুর সংস্থান- 
আবিষ্কারের পূর্বে যে হিন্দু জ্যোতিষীদিগের অয়নচলন জ্ঞান হইয়াছিল, 
তাহারও প্রমাণ পাওয়া কঠিন। 

রাশিচক্রবিভাগের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । হিন্দুজ্যোতিষিগণ রাশিচক্রের বিভাগ ধরিয়া সৌর মাস ও 
বৎসর গণনা! করিয়াছিলেন । কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, বিষুববিন্ুর 
একটা গতি আছে, তাহাকে অয়নচলন বলে। স্থতরাং রাশিচক্র ধরিয়া 


খান ও বৎসর গণনায় অয়নচলন প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়। ইহাতে 
৪ 
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বিছু কিছু বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই ইওরোপীয় 

পত্ডিতেরা রাশিচক্র ধরিয়া বংসর ও মাস গণনা পরিত্যাগ করিয়! বিধুব 
হইতে কালগণন! প্রচলন করিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের বংসর, মাম 
ও খতুর মধ্যে অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রাশিচক্র একেবারে 
বজিত হইয়াছে এবং সৌর মাস রাশি-অনুযায়ী না হইয়! একেবারে 
অর্থশূন্য হুইয়| পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের প্রণালীতে রাশিচক্রের 
উপযোগিতা রক্ষিত হইয়াছে এবং মাসগণনাতে জ্যোতিষিক সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । অয়নচলন প্রয়োগ করিয়া অল্লায়াসেই 
রাশিপরিক্রমণের সময় বিশুদ্ধভাবে গণনা' ও মাসপরিমাণ নির্ধারণ 
সম্ভবপর । স্ৃতরাং দেখা যায় যে, রাশিচক্রবিভাগের ব্যবহার হিন্দু 
জ্োতিধিগণই বিজ্ঞানসন্মতভাবে করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, 
এই রাশিচক্রের বিভাগ জ্যোতিষিক গণনায় এতদূর প্রয়োজনীয় যে, 
একথা নিঃসনেছ, ষিনিই এই রাশিচক্রবিভীগের প্রবর্তক হউন না! কেন, 
তিনি যে প্রাচীন জ্যোতিষে একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা 


অবশ্ঠ স্বীকার্য। 


পৃথিবীর গতি ও আকুতি 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে স্ুষীমগ্ডলী অজ্রান্ত প্রমাণে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, পৃথিবী সচলা ও হুর্য চতচ্ছভিবিহীন। পৃথিবী নিন্দ 
ব্যাসের চতুদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার হ্ীয় পরিধি পরিক্রম করিতেছ,_ 
ইহ! তাহার আহ্নিক গি। আর পৃথিবী হুর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫ 
দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটি বৃত্তাভাস-পথে ভ্রমণ 
করিতেছে, উহ! তাহার বীধিক গতি। ইওরোপে যখন জ্যোতিষের 
“ নামগন্ধও ছিল না, গ্যালিলিও ও কোপারনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে ভারতে আর্ধতট পৃথিবীর গতি সঙবস্ধে 
আলোচনা করিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ও 
ইওরোপে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল কত যুক্তি তর্ক উত্পিত হইয়াছিল, 
কত মনীষী কত প্রকারে ইহার সতাতা বা অধৌক্তিকতা প্রমাণ 
করিতে গ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে একটি আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী । 

প্রকৃতপক্ষে গ্রীষ্টাধ পঞ্চ শতাবীতে আর্ধভটের সময় হইতেই ভারতে 
জ্যোতিষশান্ত্রের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয়। আর্যভট (8৭৫ খুষ্টাফ ) 
তদ্রচিত 'গীতিকাপাদ” গ্রস্থশৈষে বলিতেছেন-_-“এই নক্ষত্র-পঞ্জর মধ্যে 
ভৃগ্রহচরিত যিনি অবগত হইবেন, তিনি গ্রহভগপ পরিভ্রমণ ভেদ করিয়া 
পরব্রদ্ধে গমন করিবেন ।” যাহা হউক, তিনিই প্রথমে দিবারাত্রি ভেদের 
কারণ শ্বরূপ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। গীতাকাপাদের 
প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,_এক চতুরূগে (৪৩,২*,*০* লৌরবর্ষে) 
পৃথিবীর পূর্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ ১৫৮,২২,৩৭,৫৯০ বার-_অর্থাৎ অস্ত 
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সৌরবর্ষে পৃথিবীর অত দিন হয়, হূর্যের নহে। তিনি ইহার পর 
ভূত্রমণের নিদর্শন দিতেছেন_ 

অন্থুলোমগতি নৌস্থিঃ পশ্ঠত্যচলং বিলোমগং যদ্বং। 

অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌। 

অর্থাৎ অন্গলোমগতিতুক্ত (পূর্বদিকে গতিবিশিষ্ট ) নৌকারঢ় ব্যক্তি 
নদীর উভয় পারশস্থ তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি বিলোমগামী ( পশ্চিমগামী ) 
দেখেন; তেমনই লঙ্কাতে (নিরক্ষদেশে ) অচল পক্ষত্রসমূহকে সমবেগে 
পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়। 

কিন্তু বছ দিন পর্যস্ত আর্ধতটের এই মতবাদ ভারতীয় জ্যোতিবিদগণ 
মানিয়া লন নাই। আর্ধভটের প্রায় সমসাময়িক জ্যোতির্ধিদ ১ 
বরাহমিহিরই বিরোধী দলের মধ্যে প্রথম; তিনি *পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়” 
লিখিলেন__ 

“কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবী যেন একটি ঘুণ্যমান ভচক্রে স্থাপিত 
হইয়া ঘুরিতেছে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পক্ষী প্রভৃতি আকাশে 
উড্ভীয়মান হইয়! কুলায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত না ( সপ্তম অধ্যায়,-_ 
৬ প্লোক)। 

"পুনশ্চ, যদি পৃথিবী এক দিনে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করিত, 
তাহ হইলে পতাকা প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্তনের ত্রুতত! নিবন্ধন সকল 
সময়ে পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইত। যদি পৃথিবী ধীরে চলিতেছে বলা 
হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয় কিরূপে 
(৭ম শ্লোক)? 

এমন কি, আর্ধভটের শিষ্য লল্লও গুরুর ভূত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লল্প বরাহমিহিরের সমসাময়িক, ষষ্ঠ শতাকীর 
প্রারস্তে জীবিত ছিলেন। লল্লপ লিখিয়াছেন, “যদি পৃথিবী ভ্রমণ 
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করিতেছে, তবে পক্ষিসমূহ উড়িয়া গিয়া কিরপে নিজ নিজ নীড়ে 
প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুথে প্রন্গি্ত বাণ পশ্চিম দিকে 
পতিত হইতে দেখ! যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিম দিকেই 
গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলিতেছে 
বলিয়! এ সকল ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে, তাহা হইলে একদিনে উহার 
কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে?” আমর পূর্বেই দেখিয়াছি) বরাহ- 
মিহিরও এ প্রকার যুক্তি তুলিয়া পুথিবীর গতিসম্বন্ধে আপত্তি 
করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম গুপ্ত বরাহমিহিরের পরবর্তী জ্যোতিধিদ্‌; তিনি 
৫৯৮ খ্রীষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রান্ষস্্ুট' সিদ্ধান্ত 
রচন! করেন। তিনি ও তাহার পরবর্তী অনেক জ্যোতিধিদই আর্যভটের 
ভূত্তমণবাদের বিরুদ্ধে বরাহমিহিরের স্তায় আপত্তি "তুলিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের কথা এই যে, পৃথিবীর অহিত ভূবামুরও যে আবর্তন ঘটিতে 
পারে, ইহা তাহাদের কাহারও মনে উদ্দিত হয় নটু। আর্ধভটের 
ভৃত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ব্রহ্গগুপ্ত আর একটি আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন__ 
“প্রাণেনৈতি কলাহুভূর্যাদি তৎকুতো ব্রজেৎ কমধবানম্‌। 
আবর্তনমুবশ্চেন্ন পতন্তি সমুদ্ডরায়াঃ কম্মাৎ।” 

অর্থাৎ য্দি এক প্রাণে (৬ প্রাণে এক পল) পৃথিবী এক কলা 
চলিতেছে, তাহা৷ হইলে উহা! কোন্‌ পথে কোথা হইতে চলিতেছে? যদি 
পৃথিবীর আবর্তনই থাকে, তবে সমুদ্ছিত বস্তু পড়ে না কেন? 

তথন পৃথিবীর গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। এমন কি, আলবেরুণী দশম শতাব্দীতেও লিখিয়াছেন, 
পৃথিবী সচল হউক বা অচল হউক) উভয় কল্পনাতেই জ্যোতিষিক 
গণনার ব্যাঘাত হয় না। 
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বিখ্যাত জ্যোতিবিধ্দ ভট্রোৎপল বা উৎপল ভু দশম শতাবীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও আর্যতর্টটর ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন 
নাই। তিনি বরাহমিহির ও ব্রহ্গুপ্তের যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। 
এমন কি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ভীস্করাচার্যও আর্ধভটের 
মতবাদ অস্বীকার, করেন। এই বিষয়ে” তিনি তেমন বেশি কিছু 
আলোচনা করেন নাই। দ্বাদশ শতাবীতে গণিত আলোচনা করিতে 
বসিয়া অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যত হুইয়া অপেক্ষাকৃত 
সরল. ভূত্রমণবাদে তিনি মনোযোগ দেন নাই ; কারণ তিনি জানিতেন, 
জ্যোতিষগণনায় পৃথিবী অচল হইয়া হুর্য ও নক্ষত্র গতিশীল হইলে, 
অথবা পূথিবী সচল হইয়া গর্য ও নক্ষত্র নিশ্চল থাকিলে একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যাইবে। ভাস্করাচার্য যে আর্ধভটের তৃত্রমণবাদের 
বিরোধী ছিলেন, তাহা তদ্রচিত সিদ্ধাস্তশিরোমণির এগোলাধ্যায়ে'র 
প্রথম অধ্যায়ে ও বিষয়ের আলোচনা হইতে এবং আর্ধভটের মতবাদের 
বিরুদ্ধে লল্লের যুক্তির উদ্ধার ও পরিপোষকতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

উত্তত মতবাদের বিরোধী দল এত প্রবল ছিল যে, আর্ধভটের 
টীকাকার পরমেশ্বর আর্যভটের পূর্বোদ্ধত উক্তির এক বিচিত্র ব্যাথ্যা 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__“পরমার্থতন্ত স্থিরেব ভূমিঃ। ভূমেঃ 
প্রাগগমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছস্তি কেচিৎ তন্িথ্যান্তান বশাদিত্যাহ” 
-_অর্থাৎ “পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির। তবে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর 
পূর্বদিকে গতি আছে এবং নক্ষত্রসমূহ নিশ্চল। তাহা মিথ্যা জ্ঞান ।” 
পরমেশ্বর তান্করাচার্যের পরবর্তীকালের জ্যোতিষী । বোধ হয়, সেই 
সময্লে পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। 
এই জন্তই হয়ত বা পরমেশ্বর আর্যভটের অর্থবিত্রম ঘটাইয়াছেন। 

কিন্তু আর্ধভটের মতবাদেরও একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। 


পৃথিবীর গতি ও ছক্কৃতি ৫ 


তিনি ব্র্গুপ্তের বিখ্যাত টীকাকার পৃথক স্বামী। তিনি আর্ধভটের 
ভূত্রমণবাদ গ্রাহথ করিয়া বলেন__ 
তৃপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবদিকৌ | 
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্‌ | 

অর্থাৎ নক্ষত্রমগ্ডুল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি 
বা পরিভ্রমণ দ্বারা! গ্রহনক্ষত্রগণের প্রাত্যহিক উদগ়ান্ত হইতেছে । 

পৃথুদ্ক এ টীকার অন্য স্থলে ব্রহ্ধগুপ্ধের আপত্তির খণ্ডন করিয়া 
বলিতেছেন £ “পৃথিবীর আবর্তন-মতই ঠিক; একই সময়ে গ্রহদিগের 
দুই প্রকার গতি ( পশ্চিম দিকে দৈনিক গতি ও পূর্ব দিকে স্বগতি) 
হইতে পারে না। আর পৃথিবীর আবর্তন হইলে উচ্চস্থিত বন্ধ 
পড়িবে কেন এবং পড়িবেই বা কোথায়? কারণ, পৃথিকীর উধ্বও যাহা, 
অধঃও তাহা । বন্তত দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উধ্বাধঃ ভেদ হইয়া 
থাকে।” পৃথুদকের জীবনকাল সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি 
বিখ্যাত জ্যোতিধিদ শ্রীপতির পূর্ববর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন ) যেহেতু 
শ্রীপতি তাহার গ্রন্থে পৃথুদকের মতবাদ উদ্ধত করিয়াছিলেন । শ্ট্রপতি 
৯৬২ শকার্দ অথবা! ১*৩৮ খ্বীষ্টাবে “সিন্ধাস্তশেখর” রচনা করেন । 
কুতরাং মনে হয়, পৃথুদক দশম শতাবীর শেষ ভাগে স্বীয় মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই পৃথিবীর গতি বিষয়ে কোলবক্রক লাহেব লিখিয়াছেন £ “আর্যভট 
পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত প্রথমে প্রবতিত করেন, সাত শত বর্ষ পূর্বেও 
তাহা এ দেশের কেহ কেহ স্্বীকাৰ করিতেন। পাশ্চাতা দেশেও 
ৰ্কাল পূর্বে হীরাক্রিদি্, পাইথাগোরাস ও অপর দ্ই-এক ব্যক্তি 
পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আস্থাবান্‌ ছিলেন। কিন্তু যেমন পাশ্চাত্য দেখে, 
ভেমনি ভারতে এ মতটি একেবারে পরিত্যন্ত হয় 1” 


৫৬ হিন্দু জ্যোতিবিদ্কা 


ইওরোপে ভ্ঞানোক্নতির পুনরুন্মেষের দঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য তূমিখগ্ 
যখন বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পুনরায় উত্ভীসিত হইয়া উঠিল, তখন 
কোপারনিকম্‌ নামে প্রুশিয়া দেশীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টলেমির প্রমাদপূর্ণ 
ও অনৈসগিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া এই অভিনব তত্ব প্রচার করিলেন 
যেঃকুর্য স্থির, রাশিচক্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এবং পৃথিবী ও 
অপরাপর গ্রহ সুর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য 
জগতে পৃথিবীর গতিবাদ সর্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত 
করিলেন। কিন্তু ইহার পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিরধিদি টাইকোব্রাঞি 
কোপারনিকসের ভূত্রমণবাদ সম্বন্ধে আপত্বি তুলিয়াছিলেন। তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন : “যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবততিত 
হইতেছে, তবে উধ্ব হইতে পতিত লোষ্ পশ্চিম দিকে পড়িতে দেখা 
যায় না কেন ?” যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ টাইকো ব্রাহিও কোপারনিকসের 
ভূ্রমণণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন গ্রীষটীয় যোড়শ শতাবীতেও 
পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন জেঢুতিষী এই তর্কের মীমাংসা! অসম্ভব 
বলিয়। বিবেচনা করিতেন, তখন যে ভারতের অতি প্রাচীন 
জ্যোতিষিবুন্দের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের অভাবে তাহার! যে পৃথিবীর গতি অস্বীকার করিবেন, ইহা 
তেমন আশ্চর্যের কথ! নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর 
সহিত ভূঁবাু যে আবতিত হইতে পারে, ইহা ত্বাহাদের মনে উদিত 
হয় নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, 
ৃ্নয়ী পৃথিবীর সহিত ভূ-বাযু ও লোষ্ট্রথণ্ড ভ্রমণ করিতেছে, এজন্ত 
লোষ্রটি ঠিক নিম্েই পতিত হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা উত্ত আপত্তির 
খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-ভ্রমণ প্রমাণিত হইল না। 

পৃথিবীর নিশ্চলত সম্বন্ধে টলেমির মতটি__ পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৫৭ 


সহজ বলিয়াই হউক, অথবা পর্যবেক্ষণের অভাবনিবন্ধনই হউক-_এমন 
দৃভাবে সর্বসাধারণের কল্পনারাজ্য অধিকার করিয়! বসিয়াছিল যে, ইহার 
বিরোধী কোনও মতবাদ শুধু যে অগ্রাহ্ ছিল তাহা নহে, ধর্মবিরুত্ধ 
মত বলিয়া উহা অশ্রদ্ধের ছিল। সেইজন্য যখন গ্যালিলিও তাহার 
নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ "যন্ত্রের সাহায্যে নিঃসন্দি্ধূপে প্রমাণিত 
করিলেন যে, পৃথিবীই সচল আর হুর্য ও পক্ষত্রসমহ অচল, 
তখন তাহাকে আপনার মত প্রচার করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন 
দিতে হইয়াছিল। মৃত্যুপময়ে ভূতলে পদাঘাত করিয়া তিনি যে 
সগর্বে বলিয়াছিলেন “এখনও পৃথিবী চলিতেছে”_সে বাণী 
আজ পর্যস্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস সোনার নিকষ রেখায় লিখিয়া 
রাখিয়াছে। ৮ 

পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে আর্যভটের পরবর্তী অন্তান্ত জ্যোতিবিদগণও 
নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। সই যুকিগুলির 
স্থল মর্ম এই--(১) পুৃথিবী যদি ঘুচল হইত এবং কল্পিত ব্যাসের 
উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় শ্বীয় কক্ষ আবর্তন করিত, তবে 
এরূপ প্রবলবেগে বিঘৃর্ণনের জন্ত ধরাতলম্ত অট্টালিকা ও মঠমনিরাদি 
প্রতি মুহূর্তে চূর্ণকিচর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত সন্দেহ নাই। (২) 
পৃথিবী অবিরত কম্পিত হওয়ায় মনুষ্য, পঞ্, প্রাণী, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া 
দাড়াইতেও সমর্থ হইত না। (৩) ভূমিকম্পের জন্য প্রবল জলকম্প 
হওয়ায় নদনদীর লোত, জোয়ার-ভাটা একেবারে বন্ধ 'হইয়া 
যাইত। (৪) উচ্চতম পর্ধতশিখর হইতে কোন গুরু পদার্থ 
নিয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে, পর্বতপাদমূলেই নিপতিত হয়; কোথাও এই 
নিয়মের ব্যভিচার দেখ! যার না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে 


৫৮ হিন্দু জ্যোতিবিদ্ক। 


তাছা সন্তবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর 
পরিধি ২৫ হাজার মাইল এবং উহার আছ্ছিক গতি, অর্থাৎ ২৪ 
ঘণ্টায় একবার আবর্তনের জন্য ঘণ্টায় গতি ২৮০ মাইল বা এক 
হাজারের কিছু বেশি সুতরাং মিনিটে ১৬ মাইলেরও কিঞ্চিদধিক। 
অতএব পর্বতশিখরচ্যুত দ্রব্য ৩* সেকেণ্ডে যদি ভূমি স্পর্শ করে, 
তবে সেই সময়ে পৃথিবীর গতিনীলত!র নিমিন্ত শী পর্বত ৮ মাইল 
দুরে সরিয়া যাইবার কখা। (৫) এইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব 
দিকে কোন স্থল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া লোষ্র নিক্ষেপ করিলেও, 
পৃথিবীর গতি থাকিলে লক্ষাত্র্ট হওয়ার শ্ীস্তাবনা। এইরূপ আরও 
অনেক যুক্তি সি্ধাত্তগ্রস্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যেমন_-(৬) 
পৃথিবীতে দমকল সময়ে বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং একই স্থানে ছুই 
তিন ঘণ্টা পর্যস্ত বারিধারা পতিত হুইতেও দেখা যায়। পৃথিবী 
সচলা হইলে এই নিক্মের ব্ভিঠার হইত। কারণ, এক মিনিটে 
পৃথিবীর গতি "১৬ মাইলের অপেক্ষাও অধিক; তাহাতে নিদিষ্ট 
একই স্থানে ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হওয়া এক প্রকার 
অসম্ভব, যেহেতু কোনও স্থানে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে এ 
সময়ের মধ্যে সেই স্থানটি অনেক দুরে সরিয়া যাইবার কথা। 
মোটকথা, এন্প বাপার কল্পনার অতীত! (৭) পৃথিবী যদি 
গতিশীল বলিয়। প্রমাণিত হয়, তবে আকাশমার্গে উদ্ডায়মান 
পক্ষিসকল-- যাহার! নিজ নিজ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিমানপথে 
বিচরণ করে-_ ফিরিয়া কখনও নিজেদের নীড় খুঁকজিয়া পাইত 
না। কারণ, যে বৃক্ষে তাহাদের কুলায় নিমিত ছিল, ফিরিয়া 
আসিবার সময়ে উহ! অনেক দুর লরিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। অস্্ঠ 
একথাও স্ত্বীকার্য যে, ঠিক ২৪ ঘন্টার পর বৃক্ষটি পূর্ব স্থানেই 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৫৯ 


আসিয়া পৌছিবে এবং পাখিটির পক্ষেও ফিরিয়া আবাসস্থল খুঁজিয়া 
লইতে কোনও কষ্ট হইবে ন1। 

এইরূপ অনেক কূট তর্কের অবতারণা! করিয়া হিন্দৃসিন্ধান্তপুলি 
আর্যভটের ভূত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বাস্তবিক 
এই তর্কগুলি যে কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উহাদের সম্যক উত্তর দিতেও বিশেষ গণিতজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। 
বিহঙ্গের কুলায়-প্রাপ্তি সঙ্ধন্ধে মীমাংদার জন্ত টাকাকার একটি 
ৃষ্টাস্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদি স্রোতের জলে পিগীলিকা 
সম্তরণ করিতে আরম্ভ “করে, তবে আ্োতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
গতি হওয়। নিশ্চিত। সেইরূপ আকাশ-মার্গে সঞ্চরমাণ বিহঙ্গও 
পৃথিবীর গতির অন্কৃূল দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে । নোতোবেগের 
তুলনায় পিপীলিকার বেগ যত সামান্য, পৃথিবীর বেগবলের তুলনায় 
পাখির বেগবল তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অ্প। সুতরাং পিপীলিকা 
ধদি শোতের বিপরীত দিকে গমনে সমর্থ না! হয়, তবে পৃথিবীর প্রবল 
বেগকে পরাভূত করিয়া ক্ীণবেগশালী পাখি কিরূপে প্রতিকৃলমূখে 
গমন করিবে? ] ৃ 

আসল কথা, এই যে এত গোলযোগের স্থ্টি হইয়াছে, ইহার 
একমান্ত্র কারণ “অপেক্ষিক গতিতক' (148 06 7918619 56190165) 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা । বোধ হয়, সে সময়ে গণিতে “আপেক্ষিক গতিতন্ব' 
বিষয়টি আবিষ্কৃত হয় নাই; হইলে সহজেই এই গোল মিটিয়া যাইতে 
পারিত। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনস্ত বাযুমণ্ডলও 
সমান বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। 
সেইজন্য পাখি যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন উহার গতিবেগ 
পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে 


৬* হিন্দ জ্যোতিথিস্ত 


আপেক্ষিক ভাবে ( অর্থাৎ বাযুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, 
পূর্বোক্ত পাখির গতিবেগ হইতে বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে ) পাখির 
বেগবলই একমাত্র গতির পরিচালক হইবে । কারণ, .সমস্ত ব্যাপারটিই 
পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে; এবং এই যে কুলাক়-পরান্তি 
ইহাও পৃথিবীর সহিত আপেক্ষিক ভাবে সংশ্লিষ্ট । 

পৃথিবীর এই গতিসমস্তা পাশ্চাত্য দেশেও অনেক জটিল আলোচনার 
সট্টি করিয়াছিল। টাইকোব্রাহির মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য 
কেপলার যখন অধ্যাপকের অগাধ পর্যবেক্ষণলব্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী 
হইয়া, প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্ত-পদ্ধতির সাহায্যে" গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন 
তথ্যের উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তিনি পৃথিবী গতিহীন এই 
মত অবলম্বন করিয়! বিশেষ সফলতালাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং 
তিনি পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া! তৎপরিবর্তে 
পৃথিবী কূর্ষের চতু্দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । 

বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর এই গতিসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও 
পরীক্ষা ইহার চুড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছে) উহাদের মধ্যে 
ফুকোর ( 0৪0801$) দৌোলক-পরীক্ষা এবং নিউটনের প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ-_এই ছুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তবে 
ফুকোর পরীক্ষায় এমন কতকগুলি ধারণা মানিয়া! লওয়া হইয়াছে, যাহা 
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অতীত । নিউটনের প্রমাণটিই সহজে বোধগম্য 
বলিয়া সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য । সেটি এই--কোনও প্রাসাদশিখর 
হইতে একটি গুরুভার দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়৷ দিলে আমরা দেখিতে পাই, 
দরব্যটি ঠিক প্রাসাদের পাদমূলে ন পড়িয়া! পূর্ব দিকে কিছু সরিয়া গিয়া 
পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৃথিবী পশ্চিম 
হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতেছে 


পৃথিবীর গতি ও আক্কৃতি ৬১ 


পৃথিবীর আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ভট্টোৎপলের উদ্ধত শ্লোক 
হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে,* আর্ধভট নিজ কক্ষের 
চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে 
প্রবহমান প্রবহবাস্ধুকে (000:906  ০1 89118] 010 ) নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক; অথবা 
ভচক্রের (নক্ষত্রপুঞ্ধের ) আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক, বরাহমিহির 
প্রভৃতি সকল জ্যোতিধিদই প্রবহবাযুকেই আবর্তনের কারণ বলিয়া 
নির্দেশে করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় দলই আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে 
একমত। 5 


, এক্ষণে দেখা যাউক, আর্টের পূর্ববর্তী জ্যোতিবিদ্গণের এ বিষয়ে 
কি মতামত ছিল। ভট্টোপলের উদ্ধৃত বচন হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, "পৌলিশ সিষ্ধান্ত' মতে পৃথিবী গোলাকার এবং আবর্তনশীল ভচক্রের 
কেন্দ্রে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত; আর এ আবর্তনের এরলারণ প্রবহবাযুর 
চালনাশক্তি। “বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে'ও উক্ত মতই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
তট্টোৎপল তদ্রচিত “বৃহৎ সংহিতা"র টীকায় উক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
এ বিষয়ে জৈন জ্যোতিধীদিগের অদ্ভুত মতামত ছিল। এ স্থলে আমরা 
উহাদের আলোচনা! করিব না। 

এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত ষে, তরে ব্রাহ্মণের* এক 
স্থানে দিবারাত্রি ঘটনার কারণসম্বন্ধে একটি কথা আছে। এঁতরেয় 
ব্রাহ্মণের রচনার কাল কোপারনিকসের জন্মের অন্ততঃ ছু'হাজার বৎসর 
পূর্বে। তাহার অনুবাদ এই £ “রাত্রি অবসান হইলে গ্রাতঃকালে যখন 
লোকে মনে করে হূর্ধ উদিত হইলেন, বাস্তবিক তখন হৃুর্য আপনাকেই 


* এতরেয ব্রাঙ্গণ--ওয় পঞ্চিক!, ৪৪ জধ্যায 


৬২ হিন্দু জ্যোতিবিস্তা 


বিপর্যস্ত করেন। দিবাবসানে লোকে খন মনে করে হৃর্য অস্তগত 
হইলেন, বাস্তবিক তখন হৃর্য বিপর্যস্ত হইলেন ; হুর্ধের সম্মুখ ভাগে দিবা 
এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। বস্তুতঃ “সবা এষন কদাচনভ্তমেতি 
নোদেতি”। এুর্ধের অন্তও নাই, উদয়ও নাই । 

ডাঃ হৌগ (70৮. 8৪) প্রথমে এই অংশটির প্রতি মনোযোগ 
আকর্ষণ করেন। তিনি এই টিপ্লনী করিয়াছিলেন £ *]0118 0888886 
19:01 007081067:91)16 110667:556, 0006910)06 006 09181 0 
059 95156917096 0৫ ৪07-198 8000. ৪017-866, 10176 ৪0610] 
880111998 & 0811 0091:89 60 (109 ৪0:2১ 09৮ ৪০01000939৪ 16 &০ 
£61108170 891%78,9 1) 18 10100 70091610) 00 609 ৪05) 107887106 
9010-1188. 800 9011-586 যয 2098109 0 169 ০দ্াও 
৫0681096198. এ সম্বন্ধে মনিয়র উইলিয়মস্‌ সাহেব ( [001719: 
ভ(11118705 ) তদ্রচিত [00190 71002) গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__ 
“ডা 108) 01088 1109 ৪9190 0£ 09 :80078709 05 708510% 
& 0110009০৫ 1:98090 60 0768 ৪00691798৪8 0£ 009 170700 
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মনে করেন, এ স্থলে পৃথিবীর আবর্তন হেতু দিবারাত্রি হইতেছে, এই 
কথাই বলা হইয়াছে । 

বিষুপুরাণে (২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক শ্রী ভাবের কয়েকটি প্লোক 
আছে, ষথা £ 

ষৈ ধত্র দৃশ্তে ভাম্বান্‌ তেষামুদয়ঃ স্থৃতঃ | 
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তব্ৈবান্তমনং রবে; ॥ ১৪। 


পৃথিবীর গতি ও আকুতি ৬৩. 


নৈবাস্তমনমর্কন্ত নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ। 
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শন রবেঃ ॥ ১৫। 

অর্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে নুরধ দৃশ্ত হন, সেখানের পক্ষে তাহার 
উদয় এবং যেখান হইতে তিনি দৃশ্ঠ হন না, সেখানের পক্ষে তাহার 
অন্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, হুর্ষের উদয় বা অন্তমন নাই। তিনি 
সর্বদা! আছেন, কেবল তাহার দর্শন ও আদর্শনকে উদয় এবং অন্তমন 
বলা হয়। 

এইবার আমর! পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আলোচন। করিব। বছ 
প্রাচীন কাল হইতে আর্ধগঞ্গ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া! স্বীকার করিয়! 
আসিয়াছেন। খগখ্বেদেই এই বিশ্বাসের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 
সুর্যের সম্গুথে উষযাগণ অবস্থিত থাকেন, হুর্যের উদয়ান্ত নাই, ইত্যাদি 
উক্তি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীরুত হইলে ব্যর্থ হইয়। পড়ে । 

বর্তমান কালে ভূগোল-গ্রস্থে বলা হইয়া থাকে, নদীতে যখন জাহাজ 
সন্মখদিকে অগ্রসর হয়, তখন দূর হইতে সর্বপ্রথম উহার মাস্বল দেখা 
যায়, এই কারণে পৃথিবী গোলাকার । এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষকে অনেক আলোচনার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। 
সেইরূপ ভারতেও পৃথিবীর আক্কৃতি লইয়া যে বু আলোচন! হইয়াছিল, 
তাহার ধার! যেমন কৌতুহলজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। 

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আর্ভট বলিয়াছেন__- 

যদ্ধৎ ক্যস্বপুষ্পগ্রস্থিঃ গ্রচিতঃ সমস্ততঃ কুমুমৈঃ | 
তদ্বদ্ধি সর্বসতৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 

অর্থাৎ চতুর্দিকে স্থলজ ও জলজ জন্ব দ্বারা পরিবৃত পৃথিবী কদন্ব 
পুম্পের ন্তায় গোলাকার । পঞধচসিদ্ধান্তিবায়। বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন ঃ 
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পঞ্চমহাতৃতময় স্তারাগণপঞ্জরে মহীগোলঃ | 
খেইযস্কস্তান্তঃস্থো লোহ ইবাবস্থিতো বৃত্তঃ ॥ 
তরুনগনগরারামলরিৎ সমুদ্রাদিভিশ্চিতঃ সর্বঃ। 
বিবুধনিলয়ঃ হুমেরত্তন্মধ্যেইধঃস্থিতা দৈত্যাঃ ॥ 
অর্থাৎ যেমন ছুই অয়ন্কাস্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত 
থাকে, তেমনই এই মৃত্তিকাদি পঞ্চমহাভূতময় ভূগোল তারাগণমধ্যে শূন্যে 
বতুলাকারে অবস্থিত। ইহার সমুদয় পৃষ্ঠভাগ বুক্ষণ পর্বত, নগর, 
উপবন, নদী-সমুদ্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত । ইহার উপরে ও মধ্যভাগে 
দেবগণের স্থান স্বরূপ সুমেক এবং অধোভার্গে দৈতাগণ অবস্থিত | 
“গোলাধ্যায়ে'র তৃতীয় অধ্যায়ে ভাস্করাচার্য এই ভাবই অন্ত প্রকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন-_ | 
নান্াধারঃ স্বশক্যৈব বিদ্নতি নিম্বতং তিষ্ঠতীহান্ত পৃষ্ঠে 
নিঠং,বিশ্বং চ শশ্বৎ সদমুজমনূজাদিত্যদৈত্াং সমস্তাৎ ॥ ২। 
অর্থাৎ, এই ভূপিণ্ডের কোনও আধার নাই, নিজের শক্তিতে 
আকাশে দৃঢ়র্ূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদয় চরাচর, 
বিশ্বদানব, মানব, দেব, দৈত্য বাম করিতেছে । পক্ষান্তরে, পুরাণে ঘে 
পৃথিবীর আধারপরম্পরা বধিত হইয়াছে, তাহার সন্তাবাতা সম্বন্ধে 
ভাস্কর বলিয়াছেন__ 
মূর্তো ধর্তা চেদ্‌ ধরিত্র্যান্ততোইন্ক 
স্তস্তাপ্যন্তোহ শ্তৈব্যমত্রানবন্থা । ৩ 
অস্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বণক্তিঃ কিমান্তে 
কিং ন তৃমেঃ সাষ্মূর্তে্চ ভূষিঃ ॥ ৪ 
অর্থাৎ, যদি এই পৃথিবীর কোনও মৃতিবিশিষ্ট বন্ত বা গ্রাণীরূপ আধার 
ধাকিত, তাহ! হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের একটি 


পৃথিবীর গতি ও আকুতি ৬৫ 


আধার আবস্থক হইত। সুতরাং এই অন্ুমানে অনবস্থ! দোষ (যাহার শেষ 
নাই )হুইতেছে। যদি বলো আধারের শেষ আছে, তবে নেই শেষের 
আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে। দেই আধারটিই 
যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী পারিবে না কেন? 
না পারিবার কারণ নাই। যেহেতু, পুরাণািতে পৃথিবী 'অষ্টমৃতি 
শিবের এক মৃত্তি নহে কি? | 

পুরাণে বণিত আছে যে অনন্ত নামক নাগরাজ পৃথিবাকে ধরিয়া 
আছে। অনন্ত নাম হইতেই পৃথিবীর শুন্ে অবস্থিতি বুঝাইতেছে ; 
যেহেতু অণস্ত অর্থে শূন্য। এঁকন্ত পৃথিবীর নিজের কি শক্তি থাকিতে 
পারে? সে সম্বন্ধে ভাস্কর বলিতেছেন £ “যেমন হুর্ধ ও অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, 
চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, প্রস্তরের কঠিনতা, বাস্ধুর চঞ্চলতাঃ 
তেমনি পৃথিবীর স্বভাব অচলতা। ফলত; বস্তপমূছের শক্তি বিচিত্র 1” 

পৃথিবী যদি শূস্েহ অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া ষাইচেতছে না কেন? 
ইহার উত্তরে ভাস্কর বলিতেছেন--*পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিবশতঃ শশ্স্থিত 
গুরু বন্ত পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন আমর! মনে করি, যেন 
বস্তুটি পড়িতেছে; বাস্তবিক তাহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। 
পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর 
যেখানেই ঘিনি থাকুন, তিনি তাহাকে তলস্থব এবং আপনাকে 
তাহার উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাসের ছুই প্রান্তে ছুই 
মনুষ্য নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ার স্তায় অধঃশিরস্ক থাকেন। 
আমরা এখানে যেমন দাড়াইয়া আছি, অধঃস্থিত মনুষ্যেরাও তেমনই 
অনাকুলভাবে স্থির আছেন ।” 

পৃথিবী দর্পণের পৃষ্ঠতাগের মত সমান বলিয়া! পুরাণে বদিত আছে। 
ভাম্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন--“যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে 


€ 


৬৬ হিন্দু জ্যোতিবিদ্তা 


দুরবর্তী উচ্চ প্রদেশে রবিকে ত্রমণ করিতে মানুষ দেখে না কেন? 
পুরাণকারগণ বলেন যে, মেরুপর্বত পরথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত 
এবং সূর্য তাহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তাই হয়, তবে 
কিরূপে সূর্যকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখি ?” 

পৃথিবীর গোলাকারত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়-_পরথিবী যদ্দি গোলাকার, 
তবে আমরা সেই প্রকার দেখিতে পাই না কেন? ভাস্কর 
বলিতেছেন £ 
*সমো যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 
পৰ্থী চ পূ্থী নিতরাং তনীয়ান্‌। 
নরশ্চ তৎপষ্ঠগতন্ত কত! 
সমেব তন্ত প্রতিভাত্যতঃ স! ॥” 

অর্থাৎ যেমন পরিধির শতভাগ ( ক্ষুদ্রাশ ) সমান বোধ হয়, বক্ত 
বোধ হয় নাঁ, তেমনই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় মান্য 
অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর যতটুকু এক কালে দৃষ্ট হয়, ততটুকু সমান 
বোধ হয়। 

পথিবীর গতি ও আকৃতি সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা হইয়াছিল, 
তাহাদের একটা ধার! বিবৃত হইল মাত্র। হইতে পারে, ইহাদের মধ্যে 
কতক মন্তব্য ভ্রান্ত, কতক অদ্ভুত; কিন্তু তাহা। হইলেও এই আলোচনার 
ধার! লক্ষ করিলে মনে হয় না কি যে, এবিষয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্গণ 
যে অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক 
শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয় ? 


€ 
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পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রান্ুসারে বৎসরের চারিটি খতুবিভাগ । 
২১ মার্চ হইতে ২১ জুন পর্যস্ত তিন মাস কাল বসন্ত, ২১ জুন হইতে 
২৩'সেপ্টেম্বর এই তিন মাস কাল গ্রীন্ম, ২৩ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ ডিসেম্বর 
এই তিন মাস কাল হেমন্ত, এবং ২১ ডিসেম্বর হইতে ২১ মার্চ 
তিন মাস কাল শীত।* কিন্তু ভারতের খতুবিভাগ চারিটি নয়, 
ছয়টি; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত । 

সুর্ধই খতৃবিভাগের কত, কারণ হুর্ষের বাধিক গঁতির ফলশ্বরূপ 
বৎসরের এই খধাতুবিভাগ। খগবেদে এই কথাই বলা হইয়াছে, _*হ্র্য 
ও চন্দ্র উহাদের নিজের শক্তিতে ভ্রমণ করিতেছে, এক্ি আর-একটির 
পশ্চাতে, যেন ক্রীড়াপরায়ণ ছুইটি শিশু যজ্ঞের চারিধারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। একটি সমগ্র জগতের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে, অপরটি 
খতৃবিভাগ নির্ণয় করিয় পুনঃ পুনঃ আবিভূতি হইতেছে ।” | 

খাতুর সংখ্যা যে ছয়টি, তাহা খগবেদের বহু স্থলে উল্লিখিত 
হইয়াছে; এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহাদের নামেরও উল্লেখ আছে। 
কিন্তু কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে যে খাতুর সংখ্যা পাচটি, এই স্থলে 
হেমস্ত ও শিশির (শীত) এই ছুই খতুকে একই খতু ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে; এীতরেয় ত্রাঙ্মণে এই কথারই উল্লেখ আছে,__“পাঁচটি খতু বলা 
যাইতে পারে, কারণ হেমন্ত ও শিশির একই খতু বলিলে চলে ।” 
মাধবাচার্য প্রনীত কালমাধব পুস্তকের খতুনি্ণয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে 
যে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন 
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স্থলে হেমন্ত ও শিশিরকে একই ধতু ধরিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে । 
যাহা হউক, ছয়টি খতুবিভাগই সাধারণ বিধি ছিল। শতপথ ব্রাঙ্গণে 
এই -কথাই বলা হইয়াছে এবং ছয় ধতুর মাসগুলির এইরূপ বর্ণনা করা 
হইয়াছে__মধু ও মাধব বসন্ত মাস, এই সময়ে তরু ও বৃক্ষ পুষ্প ও ফলে 
ভূষিত হইয়া উঠে; শুক্র ও শুচি গ্রীষ্ম খতুর মাস, এই সময়ে সুর্যের 
কিরণ উজ্জ্রল ও প্রথর হয় (শুক্র-্পরিফ্ষার, শুচি উজ্জ্বল )) 
নভস্‌ ও নভগ্ত বর্ধী খতুর মাস ( নভস্-মেঘ ); ঈষ ও উর্জ শরৎ খতুর 
মাস, এই মময়ে থাগ্ঠ ( ধান্তাদি) পরিপকৃতা লাভ করে ( উর্জ খাদ্য )) 
সহদ্‌ ও সহস্ত শীত খতুর মাস, কারণ শীত*খধতু সকল প্রাণীকে নিজ 
শক্তির বশীভূত করে; তপন্‌ ও তপ্ত হেমস্ত খাতুর মাস, এই সমগ্কে 
দ্রব্যাদি জমিয়াঁ যায়। শতপথ ব্রাক্ষণের আর এক স্থলে মাসগুলির 
অন্তরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে ;_-রথগ্ৃৎস ও রখৌজস্‌ বসস্ত খতুর মাস, 
রথত্বন ও রঞ্ঝেচিত্র গ্রীন্মধতুর মাস, রথপ্রোত ও অসমর্থ বর্ধা খতুর 
মাস, তাক্ষা ও অরিষ্টনেমি শরৎ খতুর মাস, সেনজিৎ ও স্থষেণ শীত 
খতুর মাস, তপম্‌ ও তপস্ত হেমন্ত খতুর মাস। শতপথ ব্রাহ্মণে আবার 
কয়েক স্থলে পাঁচটি খতুর উল্লেখ আছে। এই গণনায় হেমস্ত খতুর 
উল্লেখ নাই । এক স্থলে কেবল তিনটি খতুর কথা বলা হইয়াছে, 
সম্ভবতঃ এই গণনায় প্রত্যেক খতুর চারিটি মাস ধরা হইয়াছে। এই 
স্থলে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানে লাতটি 
ধাতুর কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোথায়ও ইহার সন্তোষজনক কারণ 
দেওয়া হয় নাই। একস্থলে একটা অস্পষ্ট কারণের উল্লেখ আছে বটে, 
. কিন্তু পরিশেষে বলা! হইয়াছে, "বাস্তবপক্ষে ছয়টি খতুই ধরা যাইতে 
পারে।” অপর এক স্থলে আর একরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা! হইয়াছে, 
প্রথমে বসন্ত প্রমুখ ছয়টি খতুর বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং তৎপরে বল! 


হিন্দুদিগের খতৃবিভাগ ও বর্ষারস্ত ৬৯ 


হইয়াছে যে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাসের রাজি ও দিনগুলিকে একটি 
খতৃ ধরিয়! উহাকে সপ্তম খতু বলা যাইতে পারে ।- 

যাহা হউক, মধু ও মাধব প্রভৃতি মাসের নাম বছ বৎসর প্রচলিত 
ছিল, পরে উহার চৈত্র, বৈশাখ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। কখন 
এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল? বসস্ত তখন খতুস্মূহের মূখ বলিয়া 
গণা হইত, সুতরাং বসন্ত খতু যখন চৈত্র মাসে আরম্ভ হইল, তখন হইতে 
মাসের নাম পরিবন্তিত হইল। চৈত্র ও বৈশাখ যে বসন্ত খতুর মাস 
ছিল, তাহা! পুরাণেও উল্লিধিত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
জ্যোতিষসিদ্ধান্তে ফাল্গুন ও ঠচত্র বসন্ত খতুর মাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের কোথায়ও বৈশাখ ও জ্যোষ্ঠকে বসস্ত খতুর 
মাস বলা হয় নাই, অথবা চৈতরও হেমন্ত খতুর মাস বলিয়। গণা হয় 
নাই। স্থুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ধে চৈত্র ও বৈশাখকে বসন্ত খতুর মাস 
ধর! হইত এবং আরও পূর্ববর্তী সময়ে চৈত্র বৈশাখ মাস দুইটি মধু ও মাধব 
নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান সময়ের হিন্দু-পঞ্জিকায় ফাস্তন ও চৈত্র 
বসস্ত খতুর মাস বলিয়া পরিগণিত । স্থতরাং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে 
যে বসন্ত খতু অয়নচলনের জগ্ত এতটা সরিয়া আসিয়াছে এবং জ্যোতিষিক 
গণনায় বল! যায় যে ইহা প্রায় ৪৩০০ বৎসরে সম্ভব হইতে পারে। 
কাজেই চৈত্র, বৈশাখ নামগুলি শকাব্দ আর্ত হইবার প্রায় ছুই হাজার 
বসর পূর্বে প্রচলিত .ইইয়াছিল। সেই সময়ে বসন্ত খতুকেই প্রথম 
খত বলিয়া! গণ্য কর! হইত এবং অগ্রায়ণেষ্টি বা অধবাৎসরিক যজ্ঞ 
প্রভৃতি বসস্ত ধতৃতেই আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৈত্তিরীর 
সংহিতায় বসন্তকে খতুচক্রের মুখ বলা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে কালমাধব 
গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,__“সংবংসরোপক্রমরূপত্বেন বসত্ত্ত 
প্রাথষ্যং দরষটব্যম্‌”__অর্থাৎ বৎসরের দ্ধপ ধর্ণনীয় বসত্তখ্থতুই প্রথম । 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে ফাল্তনী পূর্ণমসী বৎসরের মুখ 
বলিয়া গণ্য হইত। -তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে বংসরকে একটি বিহঙ্গের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে, .বস্ত উহার মস্তক, গ্রীষ্ম দক্ষিণ পক্ষ, বর্ষা উহার 
পুচ্ছ, শরৎ বাম পক্ষ এবং হেমস্ত উহার মধ্যম ভাগ। এই স্থলে লীত 
খতুর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শীত খতুকে হেমন্তের অন্ততুক্তি 
কর! হইয়াছে। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতার চিত্রা ও ফাস্তনী 
পূর্ণমসী হইতে বর্ষারস্ত ধরা হুইয়াছে। সা়ণাচার্য মনে করিয়াছিলেন 
যে খতুবিভাগের প্রথম খতু অর্থাৎ বসন্তে চিত্র! ও ফাল্গুনী পূর্ণম্ী পড়ে 
বলিয়াই সেই সময় হুইতে বর্ষারস্ত গণ্য হইয়াছে, তৈত্তিরীয় সংহিতার 
টীকায় সায়ণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিলক এই ব্যাখ্যাকে 
আদৌ সন্তোষজনক মনে করেন নাই, তিনি তদ্রচিত 01০0 গ্রন্থের 
এক স্থানে বলিয়ছেন,-_-“সমস্ত জ্যোতিযগ্রস্থের নির্দেশ অনুদারে শিশির 
আরম্ত হইত মকর-সংক্রাস্তি হইতে এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ.বলিতে যাহা 
বুঝাইত, তাহাতেই শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই তিন খতু আসিত। তৈত্তিরীয় 
সংছিতার সময়ে মকর-সংক্রান্তি মাঘ মাসে পড়িত, সুতরাং মাঘ ও 
ফান্ধন মাস ছিল শিশির খতু এবং চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ধতুর মাস। 
কিন্তু সায়ণের সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে, ফাল্ভুন বসন্ত খতুর মাস হইয়া পড়ে, 
অথচ বাস্তবিক তাহা ছিল না।” সায়ণ এই অনামঞ্জন্ত বুঝিয়াই 
বৌধায়ন স্তরের টীকার এক স্থলে ইহার অন্য ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহাতে তিমি চান্দ্র ও সৌর দুই প্রকারের বসন্ত খতু 
ধরিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে ফাস্তন ও চৈত্র চান্দ্র বসস্ত খতুর মাস 
আর চৈত্র ও বৈশাখ সৌর বসন্ত খতুর মাস; এই প্রসঙ্গে তিনি 
খগ বেদ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে খতুবিভাগ চঙ্রের 


হিন্দুদিগের খতুবিভাগ ও বর্ধারস্ত ৭১ 


দ্বারাই সংগঠিত হইত। খতৃসমূহের দ্ৈতনূপ সন্বন্ধে সা়ণের মতবাদ 
তিলক তাহার 02100. গ্রন্থে এইরূপ ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন_- 
“অবন্ত চান্দ্র মাসের প্রচলন ছিল, কিন্তু চান্দ্র বদর ও সৌর বৎসরের 
আরম্ত এক সময়েই করিবার জন্য যখনই প্রয়োজন হইত তখনই মলমাস 
ব। অধিমানের প্রবর্তন হইত, সুতরাং এই ব্যবস্থান্থুমারে চান্দ্র খতুর 
কোনও স্থানই হুইতে পারে না) যখনই খাতুবিতাগের সহিত চাক্ 
মাসের অসামঞ্জন্ত পেখা যাইত, তখনই অধিমাসের প্রবর্তনে সেই 
অসামগ্রন্ত বিদুরিত হইত।” তিলকের এই যুক্তি ব্যতীত সায়ণের 
মতবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি রহিয়াছে । চান্দ্র বংসর সৌর বৎসর হইতে 
১১ দিন কম, কাজেই সৌর বসস্ত যদি এক বৎসর চান্দ্র চৈত্র মাসের 
প্রথম দিনে পড়ে, তাহা হইলে পর বৎসর ইহ! চান্দ্র চৈত্র মাসের ১২ই 
তারিখে পড়িবে, আবার পর.বংসর ইহা আরও ১১ দিন সরিয়া যাইবে, 
এই সব সময়ে অধিমাস যোগ দিয়া বদস্তের আরম্তকু আবার ১লা 
চৈত্রে ফিরাইয়া আনিতে হইবে । সুতরাং খতুসমূহের দ্বৈতরূপ বসস্তের 
আরম্তকে চান্্র বৈশাখে নিয়া ফেপিবে এবং এ খতুকে আগাইয়া 
আগাইয়া উহাকে পুনরায় ফাস্তনে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। 
অবস্থ চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন সায়ণ জীবিত ছিলেন, বসন্ত খতু এখনকার 
স্তায় ফান্তুনেই আরম্ভ হইত, কিন্তু ইহা অয্ননগতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল, 
কারণ সেই সময়ে মকর-সংক্রান্তি এক মাসের উপর পিছাইয়! 
আসিয়াছিল। জ্যোতিধিকগণনায় পারদশী না থাকার ইহ! সায়ণ 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই খতুসমুহের দ্বৈতর্প অন্থমান 
করিয়! তিনি ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়া যে অসামঞ্জন্ত উপলব্ধি 
করিয়ছিলেন, তাহারই পক্ষে বুক্তি দিবার জন্ত তিনি কয়েকটি অসম্ভব 
যতবাদের প্রচার করিলেন । অথচ ভারতীয় সাহিত্যের বহুস্থবে ফাল্গুন, 
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মাসের পূর্ণমসী রান্িকে বংসরের গুথম রাত্রি ধর! হইয়াছে। ইহাতেও 
মনে হয় সায়ণের মতবাদ ঘ্রাস্ত। 

বৈদিক যুগে বর্ধারস্ত হইত বিষুব-সংক্রান্তি হইতে, সেই সময়ে শুর 
বিষুবরেখার দক্ষিণ হইতে উপরে উঠিত এবং ইহাই ছিল হৃুর্যের 
উত্তরায়ণের আরস্ত। এক কথায় উত্তরায়ণ, বসন্ত খতু, বর্ধ ও যজ্ঞ, 
সবগুলিরই একত্র আরম্ভ হইত। পরবর্তী কালে বর্ষারস্তের সময় 
বিষুব-সংক্রান্তি হইতে মকর-সংক্রাত্তিতে পরিবর্তন করণ হইয়াছিল । 
কিন্তু কোন্‌ সময়ে এই পরিবতর্ন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা 
কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে বিষুবসংক্রান্তি যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে 
ধর] হইত, তাহার বহু পূর্বেই এই পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছিল; 
এবং যখন এই পরিবর্তন সাধিত হইল, তখন উত্তরায়ণ ক্রমশঃ নৃতন 
বর্ষের প্রথম ভাগ হুচিত করিতে লাগিল, অর্থাৎ মকরক্রাস্তি হইতে 
কর্কটক্রাস্তি পর্যস্ত কাল ইহার দ্বারা নিদিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময়ে 
বেদাল-জ্যোতিষ মকরক্রান্তি হইতে ব্ধারস্ত স্থির করিল। 
শোতস্থত্রেরও স্থানে স্থানে নির্দেশে আছে যে গবাময়ন প্রভৃতি 
বাৎসরিক যন্ঞ সেই সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে। 

বর্ধারস্তের এই পরিবর্তন বুঝিতে হইলে ইা ম্ররণ রাখিতে হইবে 
যে তৎকালে সৌর বংসর ছিল নক্ষত্র বংনর, অয়নসংক্রাস্ত বংসর 
নছে। অথচ পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেস্ট ছিল খতুগুলির যথার্থ সময় 
নির্ধারণ করা । একটি স্থির নক্ষত্র হইতে আরস্ত করিয়া হুর্ষের সেই 
নক্ষত্রে ফিরিয়া! আসার কাল্লনিক সময়কে নক্ষত্র বংসর ধর! হয় এবং 
সুর্যের এক বার বিষুবক্রান্তিতে অবস্থানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়! 
পুৰরায় বিষুবক্রান্িতে প্রত্যাগমনের কালকে অয়নাস্ত বৎসর বলা 
ফাক্।' সুতরাং তংকালে কংসর নাঙ্গত্র বংসর ছিল বলিয়াই প্রায় 
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ছুই হাজার বংসর পর পর বর্ধারস্তের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন 
হইত, ইহাতে খতুচক্রের সহিত বর্ধারস্তের সামগ্তন্ত রাখা সম্ভব হইত। 
একটি নাক্ষত্র বংসর ও একটি অয়নাস্ত বৎসরের মধ্যে ব্যবধান প্রায় 
২০ মিনিট সুতরাং নাক্ষত্র বংসরকে যদি সময়ের পরিমাপক জন ধর! 
যায়, তাহা হইলে প্রায় ছুই হাজার বংসরে খতুগুলি প্রায় এক 
চান্দ্র মাস পিছাইয়া যাইবে। 

স্থৃতরাং অয়নচলনের জন্য বর্ষীরস্তের বহু বার পরিবর্তন হইয়াছিল, 
ভারতীয় সাহিত্য ও জ্যোতিষশান্ত্রে মধ্যবর্তী অবস্থার যথেষ্ট নিদর্শন 
রহিয়াছে । পরিবর্তনের* প্রশ্ন প্রথম উঠিল যখন দেখা গেল ষে 
বিষুবক্রান্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছে এবং খতুগুলিও প্রায় এক 
মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন জ্যোঁতিষিগণ বর্ষারস্ত 
ফাস্তুনী পূর্ণমসী হইতে স্থির করিলেন এবং নন্গত্রতালিকাও অগ্রহায়ণ 
হইতে ন! আরম্ভ করিয়া কৃত্তিক! হইতে আরম্ভ বর্ঁরলেন । কোন 
আড়ম্বর ন! করিয়াই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল, কারণ তৎকালে 
পর্ভিকার প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল যজ্ঞসমুহের কাল নিধারণ করা এবং যখন 
বাস্তবিকই দেখা গেল যে দিন ও রাত্রি সমান হইলে সুর্য মাগশীর্ষে 
না! আসিয়া কৃত্বিকানক্ষত্রে আসিয়াছে, তখনই বর্ষারস্ত কৃত্তিকানক্ষত্র 
হইতে ধর! হইল; আর এই সময়েই পরিবর্তন প্রবর্তন কর সুবিধা 
জনক বোধ হইল, যেহেতু খতুচক্রও তথন প্রায় এক মাস পিছাইয়া 
গিয়াছে । অবশ্তঠ ইহা নিশ্চিত করিয়া বল! যায় না যে এই 
পরিবর্তনের যথার্থ কারণ নিণণত হইয়াছিল কিনা, অথবা সম্যক্‌ 
অবগত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন! । ইহার পর দ্বিতীয় বার পরিবর্তন 
সাধিত হইল বেদাল-জ্যোতিষের সময়ে, তখন খাতুুলি এক পক্ষকাল 
সরির়া গিয়াছে। এই সময়ে মাসের আরম্ত পৃপিমায় না ধরিয়া 
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অমাবন্তায় ধরা হুইল। মাসের আরম্ভ সম্পর্কে এই নংশোধন 
প্রবতিত হইলে খতুচক্র এক পক্ষক!ল পিছাইয়া যাওয়ায় ধনিষ্ঠার 
অমাবন্তা হইতে বর্ধারন্ত স্থির করা হইল। বেদাঙগজ্যোতিষ এইরূপভাবে 
বর্ষারস্ত ও খতুচক্রের আরম্তের মধো সামঞ্জ্ত আনিরা দিল । পুনরায় 
ধরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তৃতীয় সংশোধন প্রচলিত করিলেন এবং 
নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনী হইতে আরস্ত করা হইল। মধাবতী সময়ে 
পঞ্জিকা সংস্কারের আর একটি চেষ্ট! হইয়াছিল, মহাভারতে ইহার উল্লেখ 
আছে। দেখা গেল যে খতুচক্র আবার এক পক্ষ কাল পিছাইয়া গিয়াছে, 
তখনই এই চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সফপ হয় নাই, কারণ সাধারণ 
লোকে এই সংশোধন স্বীকার করে নাই। ন্ুতরাং বেদঙ্গ-জ্যোতিষ 
কর্ৃকি প্রবতিত" পঞ্রিকা সংশোধনই বরাহমিহিরের সময় পর্যন্ত প্রচলিত 
ছিল, এবং পরে বরাহমিহির নক্ষত্রতালিকাকে অখিনী নক্ষত্র হইতে 
আরম্ভ করিলে এই পরিবর্তনই মকলে গ্রহণ করিল এবং এখনও পর্যস্ত 
এই সংশোধিত পঞ্জিকাই চলিয়া আসিতেছে । 

সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে তিনটি খতুর প্রচলন ছিল, গ্রীন্ম, বর্ধা ও 
হ্মস্ত। শতপথ ব্রা্ষণের এক স্থানেও তিনটি খতুর উল্লেখ আছে। 
ইহার পরে জ্োতিষ-সংহিতার যুগে দেখা যায যে বৃহংসংহিতার 
আদিত্যাচারাধ্যায়ে শিশির অর্থাৎ শীত খতুকে বৎসরের প্রথম খতু 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহাতেই বুঝা যায় যেগে সময়ে বর্ষ 
মকর-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইত। এই পরিবর্তন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের 
সময় গ্রবতিত হইগ়াছিল, এবং বর্ধারস্ত মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইল) 
এই ব্যবস্থাই বরাহমিহিরের সময় পযন্ত প্রচলিত ছিল। বরাহমিহির 
দেখিলেন ঘে তংকালে বিষুবন্ রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগে 
পড়িতেছে এবং কর্কটক্রান্তি পুনর্বস্ব নক্ষত্রে পড়িতেছে। 
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সুতরাং বরাহুমিছির বর্ষারস্তের এই পরিবর্তন সাধন করিলেন এবং 
নক্ষত্রতালিকা অশ্থিনীনক্ষত্র হইতে আরম্ত করিলেন। তখন বিষুবন্‌ 
হইতে বদরের আরম্ত হইল এবং সেই সময় হইতেই ফাল্গুন ও চৈত্র 
বসস্ত খতুর মাস বলিয়া গণ্য হইল। বরাহমিহির কর্তৃক এই 
সংশোধিত বর্ধারস্ত তখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত 
চলিয়া! আসিতেছে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা কর প্রয়োজন । 
বংলর কথন হইতে এবং কেন “বর্ষ নামে অভিহিত হইল? প্রথমেই 
মনে হইবে যে বর্ষা খতুর সহিত বৎসরের নিশ্যয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল; 
আর ইহাও অনুমিত হয় যে কোন-না-কোন সময়ে বর্ষা ধতুতে বসরের 
আরম্ত হইত এবং এই কারণেই বৎসরের 'বর্ষ' আখ্যা দেওয়! হইয়াছে 
অর্থাৎ কোন-না-কোন সময়ে দক্ষিণায়ন গতির আরস্তের সঙ্গে বংসরেরও 
আরম্ভ হইত, এইরূপ মনে হওয়াই শ্বাভাবিক। কিন্তু বেদ ও পরবতী 
ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় কিংবা বেদাঙ্গজ্যোতিষের কোন স্থানে এই ব্যাপারের 
উল্লেখ নাই। অথচ কৌটিল্য তদ্র চিত অর্থশাস্ত্রের এক স্থানে (কালমান 
অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে স্তাহার সময়ে আযাচের শেে কর্কট-ক্রান্তিতে 
বংসরের আরম্ভ হইত। তবে জৈনদিগের জ্যোতিযগ্রস্থ হুর্যপ্রজ্ঞপ্তিতে 
ইহার একটি বিশদ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বল! হইন্লাছে যে 
ধতুচক্রের আরম্ভ হয় আহাঢ় মাস হইতে । ূর্ষপ্রজ্ঞপ্তি খতৃুলির 
এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে,_( ১) বর্ষা, (২) শরৎ, (৩) হেমন্ত, (৪) 
বস্ত ও (৫) গ্রীষ্ম । এখানে দেখ যায় যে হেমন্ত ও শিশিরকে এক 
খতু ধরিয়া খতুগুলির সংখ্য পাচটি বলা হইয়াছে। আবার বৎসরের 
আরম্ভ ধর! হইয়াছে বর্ষা খতু হইতে 

এখন দেখা যাউক জ্যোতিষসিন্ধান্তে খতুগুলির বিষয় কি বলা 
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হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ কর গিয়াছে যে বরাহমিহির ফাল্গুন মাসে 
বিষুবন্‌ হইতে বর্ষারস্ত ধরিয়াছিলেন। কিন্তু হুর্ধসিন্ধান্তে বংসরের আরম্ত 
মকরক্রান্তি হইতে ধর! হুইয়াছে। সূরযসিন্ধাস্ত বলিতেছে-_মকরক্রাস্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া খতৃগুলির ক্রমিক বিবরণ এই প্রকার, থা, (১) 
শিশির, (২) বসত্ব, (৩) গ্রীষ্ম, (৪) বর্ষা, (৫) শরৎ ও (৬) 
হেমন্ত । ইছাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সৃর্যসিন্ধান্ত বরাহমিহিরের 
পূর্বে যে বাবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রবতিত ব্যবস্থাই শ্বীকার করিয়াছে । সুতরাং নিঃসন্দেছ্ে 
বলা যাইতে পারে যে বতর্মান হর্যসিপ্বীস্তের এই অংশ প্রাচীন 
সৌরমি্ধাস্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে । ভাস্কর তদ্রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি 
গুদ্থে বসন্ত খতু হইতেই খতুচক্রের আরম্ভ করিয়া খাতুগুলির পর-পর 
একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণন! দিয়াছেন । : 

হিন্দুদিগের বর্ষারস্ত ও খতুচক্রের একটা ক্রমিক বিবৃতি দেওয়া 
হইল এবং ইহাতে দেখান হইল যে বর্ধারস্ত ও খতুচক্রের আরম্তের 
সামঞ্জন্ত করিয়া পঞ্জিক। সংস্কার করিবার জন্য হিন্দদিগের কিন্ধপ প্রয়াস 
করিতে হইয়াছিল। এই প্রয্নাসে তাহারা অয়নগতি প্রভৃতি জ্যোতিষের 
জটিল বিষয়গুলিও লক্ষ্য করিতে ভূলেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ 
বিষয়ে তাহাদিগের গভীর পাগ্ডিতোর নিদর্শন দিয়া পাঠকবর্গকে মুষ্ধ 
করিয়াছেন ।. 


কাল-বিতাগের ধারা 


বিজ্ঞানে ও দর্শনে কালের ধারণার প্রতিষ্ঠা হইবার বছ পূর্বে 
ব্যবহারিক জগতে ধর্যানুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কাধ পরিচালনার জন্য কালের 
পরিমাপ একান্ত প্রয়োজনীয় হইল । প্রাচীন সকল জাতির মঠ-বিহারাদি 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানে পৃজাপার্ধণের সময় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাচীন সকল 
জাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা কর্তমান ছিল। যেহেতু অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের 
মূলেই ছিল ছর্যোপা্না অথবা সুর্যের বিশেষ অবস্থান্থ্যান্মী পূজার 
ব্যবস্থা, সেই কারণে সুর্যের গতি-সংক্রান্ত কালের নিক্দশবিধি হিন্দু, 
গ্রীক, মিসরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিব্রু, পারস্তদেশীয় ও প্রাচীন রোমক 
প্রভৃতি সকলেরই ধর্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল । সকল 
জাতির মধ্যেই কালের মূলবিভাগগুলি অর্থাৎ দিন, মাস ও বৎসর একই 
ছিল, প্রধানতঃ পার্থক্য দাড়াইল কত দিনে মাস হইবে অথবা কত দিনে 
বদর হইবে এই লইয়া। আরও মতভেদ ছিল দিনের উপবিভাগ 
সম্বন্ধে, দিনের আরম্ভ হইবে কথন, মধ্যরাত্র, হৃষযোৌদয়, না মধ্যদিন 
( অর্থাৎ হুর্যের মাধ্যাহ্নিকে আরোহণ ) হইতে, বৎসরে কয়টি মান হইবে 
এবং এক মাসে কয় দিন, এই সমস্ত সম্বন্ধে। কথন বর্ষ আরম্ভ হইবে 
এবং মাস ও খতুর কিরূপ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইবে এই লইয়া সকল 
প্রাচীন জাতিরই একটা সমস্ত ঈাড়াইয়াছিল । 

চঞ্র ও সুর্যের আবত্ন শ্বভাবতই কাল-পরিমাপের একটা মানদপ্ড- 
রূপে নিধ্ণরিত হইল। প্রাচীন ঘুগের লোকের! চন্দ্র ও হুর্যের দৈনন্দিন 
ক্মাধিরাব ও তিরোভাব দেখিয় মুগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং চন্জ ও সুর্যের 
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গতিকেই তাহার! সময়ের পরিমাপ করিবার উপযুক্ত নির্ধারক 
বলিয়া ধরিয়া লইল।- প্রাচীন জাতিগুলির প্রাথমিক ধর্মানুষ্ঠানের 
পর্যালোচন! করিলে দেখা যায় বিশিষ্ট কাল ও খতুবিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের 
বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং 'বিশেষ বিশেষ পূজা পার্বণ ঠিক ঠিক সময়ে সম্পন্ন 
করিবার জন্য একটা পঞ্জিক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই 
তাহাদের মধ্যে দেখ! গিয়াছিল। অবষ্ঠ, প্রাচীন যুগে এইরূপ পঞ্জিকা 
প্রথমে অসম্পূর্ণ ধরনের হইবারই কথা, কিন্তু পরে ইহার নানাবিধ 
সংস্কার ও সংশোধন হইয়াছিল। সকল সময়েই ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে 
উহার উপযোগিতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছিল । 

প্রাচীন হিন্দুরা প্রধানতঃ যাগযজ্ঞ সম্পাদনের জন্যই পঞ্জিকা গ্রস্ত 
করিতেন, এবং বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপরই এই পঞ্জিকার 
গ্রচলন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত । যখন এই যক্তগুলি ধারাবাহিকভাবে 
শেষ হইত, তখনই দেখা যাইত বংসরও শেষ হইয়। গিয়াছে; সুতরাং 
বৈদিক যুগে বংসর ও যজ্ঞ একার্থবোধক শবে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রায় ৩০০০ ্রীষটপূর্বে রচিত খগ বেদের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় খক্‌ হইতে অন্যান 
করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের একটা ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। কোনও 
যন্তানুষ্ঠানের পদ্ধতি নিভূরলভাবে বিধিবদ্ধ হইতেই পারে না, যদি মাস, 
খতু ও বংসরের সম্পূর্ণ জ্ঞান ন1 থাকে, সুতরাং ইহা! বলা অন্যায় হইবে 
না যে, বৈদিক যুগে যজ্ঞান্ুষ্ঠানকে নিয়মিত করিবার অন্ত কোনও 
একপ্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। এই পঞ্জিকা কি প্রকারের ছিল 
বা কতটা উন্নত ছিল, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে বৈদিক যঙ্চ- 
সাহিত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝ! যায় ষে সেই প্রা্টীন কালে 
চন্দ্রের বিভিন্ন কলা, খতুর পরিবর্তন ও সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণা 
সময়ের পরিমাপ করিবার গ্রধান উপায় বলিয়। গণ্য হইত। হিন্দু্গিগের 
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পঞ্জিকা নিয়মিত করিতে মাঝে মাঝে যে বাধা উপস্থিত হইত, তাহাতেই 
উহার গণনা-পদ্ধতির পরিবর্তন হইত। “কোন এক সময়ে চন্দ্রের 
গতিকে ভিত্তি করিয়া গণনার কার্য চলিত এবং চন্দ্রকলার হ্াসবুদ্ধি লক্ষা 
করিয়া চান্জ্রমাস গঠিত হইত। প্রাচীন হিন্দুর! দেখিলেন যে এক 
রাত্রিতে চন্দ্র একেবারে অদৃস্ত হয় এবং আর এক রাত্রিতে সম্পূর্ণ ও 
গোলাকার হইয়া থাকে; তাহার! চন্দ্রের এই ছুই অবস্থাকে অমাবন্ত। 
ও পূণিমা আখ্যা দিলেন। তীহারা আরও দেখিলেন যে এক অমাবন্তা 
হইতে আর এক অমাবন্তা পর্যস্ত অথবা এক পূনিমা হইতে 
আর এক পৃণিমা পর্যন্ত ত্রিশ বার হুর্যোদয় হইয়া থাকে। ইহার 
পরে কালক্রমে মাস-গণনার পরিবর্তন হুইল; হুর্যের গতিকে 
ভিত্তি করিয়৷ সৌরমাস গঠিত হইল। রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির এক 
রাশিতে অবস্থান করিতে হুর্যের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক 
সৌরমাস বলা হইল। তারপর আবার কতকটা পরিবর্তন ঘটিল, চক্রের 
গতির ভিত্তিতে ও সুর্যের গতির ভিত্তিতে গণনায় দুই ভিন্ন পদ্ধতিকে 
সামগ্রস্তে আনিবার চেষ্টা হইল, ইহাতে ছুই প্রকার মাসের অর্থাং 
চান্ত্রমাল ও সৌরমাসের মূল প্রক্কৃতি অনু রহিল। সৌরমাস সৌঁর 
দিনে এবং চান্দ্রমাস তিথি বা চান্দ্রদিনে গণ্য হইল। এই চান্দ্র দিন সুর্য 
ও চন্দ্রের দুইটি যুততির (০0719008107) মধ্যকালীন সময়ের ত্রিশ 
ভাগের এক ভাগ বলিয়া ধর হইল। ইহার ফলে চান্দ্র-সৌর (1011 
8018 ) বৎসরের গঠন হইল; দিন হয় সৌর, ন] হয় চান্দ্র, ঢুই প্রকারই 
রহিল। হিচ্দুরা পর্যবেক্ষণের দ্বার আরও লক্ষ্য করিলেন যে কোন 
এক দিন হুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নক্ষত্র উদ্দিত বা অন্তমিত দেখা যায়, 
কিছু দিন পরে তাহার পরিবর্তন হয়। ইহাতে তাহার] সিদ্ধান্ত করিলেন 
যে নুর্যের ও চন্জরের স্তায় ব্যোমপথে নক্ষত্রদিগের মধ্যে একটা গতি 
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আছে এবং গতিপথে একবার পরিক্রমণ করিতে বারো মান অতিবাহিত 
হয় অর্থাৎ যে নক্ষত্র এক দ্রিন হুর্ধযোদয়ের সঙ্গে উঠিতে দেখা যায়, তাহাকে 
আবার হৃুর্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে বারো মান পরে দেখা যাইবে। এই 
গণনানুসারে এক বৎসর অর্থাৎ সুর্যের এক বার পরিক্রমণের সময় 
তাহার। বারে! মাস ধরিলেন। দিনের আরম্ভ লইয়! হিন্দুর! বছ পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। বেদ ও পুরাণের সময়ে তীহারা হৃর্যোদয় হইতেই 
দিনের আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু পরবতীকালে এ সম্বন্ধে নানা মতের 
আবিঠাব হইয়াছিল। আর্ভট দিনের আরম্ভ ধরির়াছিলেন লঞ্কার 
সূর্যোদয় হইতে, বরাহমিহির ধরিয়াছিলেন মধ্যরাত্র হইতে । এই রকমে 
চার প্রকারের দিনের আরম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়, সথযোদয়, মধ্যরাত্র, 
মধ্যদিন বা গুরীন্ত হইতে, কিন্তু যোদয় হইতে দিনের আরম্তই হিন্দুদিগের 
মধ্যে অধিক প্রচলিত। সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে 
শুর্যঘড়ির আবিষ্কার হইয়াছিল, ইহাতে বারোটি অন্কুলি নিদেশিত ছিল, 
উহ্থাতে হুধের ছায়। মাপিয়া সময়ের নিধ্ণারণ হইত । সম্ভবতঃ হের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের ছায়ার হাসবৃদ্ধি হইতে হৃর্যঘড়ির কল্পনা 
শগিয়া থাকিবে। কিন্তু হ্র্যঘড়ি দিনের বেলায় বা গুর্ধ দেখ! গেলে 
সময়ের পূরিমাপ করিতে সমর্থ হইলেও গুরান্তের পরে বা গুর্য না দেখা 
গেলে হূর্যঘড়ির উপযোগিতা ছিল না। এই জন্যই সময়ের পরিমাপ 
করিতে জলঘড়ির আবিষ্কার হইল; একটি জলপাত্রে একটি ধাতুনিমিত 
বাটি ভাদাইয়! দেওয়া হইত এবং উহাতে যে জল রাখ। হইত তাহা তলার 
একটি ফুটা দিগ্না এক নাড়িক৷ বা ২৪ মিনিটে বাহির হইয়া যাইত। ইছার 
ব্যবহারে হিন্দুরা এমনই পারদশী হুইয়াছিলেন যে এই জলবড়ি দেখিয়াই 
ত্াঙ্থারা বলিতে পারিতেন হুর্যোদয় হইতে কত সময় অতিবাহিত 
হইয়াছে । ইহা? ভিন্ন আর একটি যন্ত্র তাহার! বাহির করিয়াছিলেন, 
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উহ্থাকে বটি আখ্যা! দেওয়া! হইয়াছিল, উহ্থাতে হুর্ষের মাধ্যাফিকে অবস্থান 
অর্থাৎ মধ্যদিন হইতে সময়ের পরিমাণ পাওয়া ধাইত। 

কেলভীয়ানরা বৎসরের পরিমাপ খুব পুত্থান্থপুঙ্খভাবে স্থির 
করিয়াছিলেন। তাহার! জানিতেন যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিটে 
এক সৌর বর্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তীহার! চান্ত্রমাস ও মৌরবংসর 
ছুইই ব্যবহার করিতেন | তীহারা দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারো ভাগে 
ভাগ করিলেন এবং সুর্যঘড়ি ও জলঘড়ির সাহায্যে সময়ের পরিমাপ 
করিতেন । তাহার! দ্বিনের বেলায় হৃর্ধঘড়ি এবং রাত্রিকালে জলঘড়ি 
ব্যবহার করিতেন | জ্যোতিষ্বিক গণনার প্রয়োজনে তাহারা! এক দিনকে 
বারে! সমান ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ঘণ্টা ধরিলেন। 
তাহারাই বোধ হয় সর্ব প্রথমে এক মাসকে চারি ভাগে ভাগ "করিয়া সময়ের 
বিভাগের আর এক পর্যায়ে নামিলেন । প্রাচীন যুগে চান্দ্রাস ব্যবহারের 
সময়ে অর্ধ মাস নিশ্চয়ই জানা ছিল, কারণ এক অমাবস্তা"হইতে পরবতী 
পৃণিমার ব্যবধান ছিল অর্ধ মাপ, এবং উহারই অর্ধেক লইয়া সপ্তাহের 
বিভাগের সুচনা হইয়াছিল । 

্ষটপূর্ব ২*** বৎসরের আগেও চীনদেশীয়েরা পঞ্জিকা গঠনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রথমে তাহাদের পদ্ধতি প্রত্যেক সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবততিত হইত । সম্রাট স্বান (50, ০. 238? 8. 0.-2288 9. 0.) 
এর সময়ে সমস্ত দেশে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকা প্রচলনের 
চেষ্টা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহারও পূর্বে সমাট্‌ হুয়াঙগটির (1708-%, 
9. 2100 7. 0.) সময় হইতেই আরম্ত হইয়া! থাকিবে । প্রমাণ আছে 
যে সমু ওয়াং ওয়াংগ (ছা, ভা9০৪, 1122 98. :0.)-এর এক 
নির্দেশে দিনের আরস্ত মধ্যরাত্র হইতে ধরা হুইল, অথচ ইহার পূর্বে সাংগ- 
বংশের ( ১৭৬৬-১১২২ রঃ পৃঃ) সময়ে মধ্যদিন হইতে দিনের আরম্ত 


১] ৪ 


৮২ হিন্দু জ্যোতিবিভ। 


ধরা হইত । বতমান চীনা-পঞ্জিকায় এক সৌর দিনকে বারে ঘণ্টায় ভাগ 
কর। হইয়াছে এবং প্রথম ঘণ্টার অর্ধ ভাগ হইতে মধ্যরাত্রির আরম্ভ 
ধরা হয়। চীনা ভাষায় চীনা! ঘণ্টাকে শি (9121) বলা হইয়া থাকে, 
এক শি ইংরেজী ১২০ মিনিটের সমান। এক শি আট ভাগে বিভক্ত, 
উহ্াকে খে (0079) বলা হয়, এক থে ইংরেজী এক ঘণ্টার এক-চতুর্থ অংশ 
অর্থাৎ ১৫ মিনিটের সমান। এক খে আবার ১৫ ভাগে বিভক্ত, 
প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় ফেন্‌ (692), তাহ! হইলে এক ফেন্‌ ইংরেজী 
এক মিনিটের সমান; এক ফেন্কে আবার ৬* ভাগে বিভক্ত করা হয় 
এবং প্রত্যেক ভাগকে বল! হয় মিয়াও ( 11190), এক মিয়াও এক 
সেকেণ্ডের সমান । বর্তমান সময়ে চীন দেশে আমেরিকার ঘটিকাযন্ত্রের 
বছল পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে । চীনদেশেও সাত দিনের একটা 
কালবিভাগ "ধর হইয়াছিল এবং মাস চান্দ্র তিথিতে বিভক্ত হইয়া 
অমাবন্তা হইতে পরিগণিত হইত । 
পূর্ব চতুর্দশ শতাবীতে মিসরবাসীরা একটা স্থির বর্ষের 
উপযোগিতা বুৰিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের ধ্্মানষ্টানের 
* সঙ্গে একটা পরিবর্তনশীল বংসর এমন ভাবে জড়িত ছিল, যে, ত্বাহার। 
ইহাও একেবারে ছাড়িয়। দিতে পারেন নাই। খতু বিভাগের সময়ে 
স্থির বর্ষই ধরা হইত এবং নদীর অবস্থান্ুসারে এক বর্ষে তিনটি খতু ধরা 
হইত; যেমন বারি খতু, উদ্ভান খতু ও ফল খতু) প্রথমটি ২১ জুন 
হইতে ২০ অক্টোবর, দ্বিতীয়টি ২১ অক্টোবর হইতে ২* ফেব্রআরি 
এবং তৃতীয়টি ২১ ফেব্রুআরি হইতে ২*শে জুন পর্যস্ত। এইগুলি 
মন্দিরের যাজকসম্প্রদায় কতৃক নিধণারিত হইত। তাহারা অভ্যাসের 
বারা সহজেই ইহার নিধ্ণারণ করিতে পারিতেন এবং তাহারাই দেশের 
প্রধান পঞ্জিকাকার ছিলেন। মন্দির হইতে নীল নদের জলের বৃদ্ধি 
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ও হ্বাসের ঘোষণা! হইত, মন্দিরে যাজকসম্প্রদায়ের পর্যবেক্ষণে জলের 
বৃদ্ধি ও হাস মাপিবার যন্ত্র থাকিত। প্রাচীন মিসর দেশে ব্যবহারিক 
প্রয়োজনে রাত্রি দিনের অন্ততুক্ত ছিল এবং পৃথক দিন ও রাত্রি 
প্রত্যেকটি বারো ঘণ্টায় বিভক্ত হইত) কিন্তু এই ঘণ্টার মাপ খতুর 
তারতম্যের সহিত পরিবতিত হইত। প্রাচীন মিসরে দিবসের আরস্ত 
হইত নুর্যান্ত হইতে । কিন্তু এীতিহাসিক প্রিনি (010 ) বলেন যাজক- 
সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিবসের আরম্ভ ধরিতেন। পরবর্তী কালে দিনের 
আরম্ত হইত মধ্যদিন হইতে এবং দিনকে চবিবশ সমান ঘণ্টায় ভাগ করা 
হইত। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টুলেমিও (726019705 ) ইহাই করিয়াছিলেন । 
মিসর দেশের জাতীয় পঞ্জিকায় শেষের মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে 
ত্রিশ দ্রিন,। শেষের মাসে (0168011) পাঁচ দিম বেশি ধরা 
হইত এবং ইহাতে এক বৎসরে সর্বসমেত ৩৬৫ দিন হইত। এই 
গণনায় এক-চতুর্থ দিবসের ভূল থাকিয়া যাইত। স্ুত্তরাং বর্ষ স্থির না 
হইয়া পরিবর্তনশীল হইত এবং জ্যোতিষ্দিগের অবস্থানের তুলনায় 
বর্ষারন্ত প্রথম অবস্থায় আসিতে ৪ ৩৬৫ বা ১৪৬০ (১৪৬১ মিসর 
দেশীয়) বংসর লইত। মিসরে বর্ষারস্ত হইত থথ, (1]17060 ) মাসের 
প্রথম দিন হইতে, এই থথ. ছিলেন মিসরের এক প্রসিদ্ধ দেবতা । 
তিনিই পঞ্জিকা ও সংখ্যা মিসরে আনিয়াছিলেন বলিয়া! খ্যাত। ইহার 
পরে মিসর যখন রোম সামাজ্যের অধীন হইল খ্রীষটপূর্ব প্রথম 
অধশতাব্দীতে, তখন আলেকজান্ডরিয়ার পঞ্জিকার সহিত উহার স্থির ব্ষও 
মিসরে আসিল, কিন্ত জনসাধারণ গ্রীষ্টায় চতুর্থ শতাব্ী পর্যস্ত তাহাদের 
পরিবর্তনশীল বর্ষই বাবহার করিত। আলেকজান্ত্রিয়ার পঞ্জিকা! মিসরে 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে মিসর 
আলেকজাব্ত্রিয়ার সহিত মুসলমান সাআজ্যের অস্ততূক্তি হইল। ন্ৃতরাং - 


৮৪ হিন্দু জ্যোতিবিস্তা 


পঞ্জিকারও পরিবর্তন দেখা দিল, কেবল উত্তর-মিসরে প্রাচীন পঞ্জিকা 
চলিতে লাগিল। পরে ৯৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসীর] অল্প সময়ের জন্ত 
মিসর জয় করিয়াছিল, তখন মিসরে ইওরোপীয় পঞ্জিকা মুসলমান 
পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হইল। ৃ 

প্রাচীন এখেম্দবাসীরা মিসরীয়দিগের অনুসরণে সূর্যাস্ত হইতে নূতন 
দিনের আরস্ভ ধরিতেন এবং দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারে ঘণ্টায় বিভক্ত 
করিলেন । তখনও তাহার] সাত দিনে সপ্তাহ ব্যবহার করেন নাই। 
তাহার! চান্দ্রমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রথম ভাগ দশ 
দিনে বিভক্ত হইল এবং এই দিনগুলিকে তাহার ক্রমিক সংখ্যা 
দিলেন, যেমন প্রথম ভাগের পঞ্চম দিনকে তাহারা পঞ্চমী আখ্যা 
দিলেন । ততীষ্রর] দ্বিতীয় ভাগকেও দশ দিনে বিভক্ত করিলেন এবং 
পূর্বের মতই ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, পার্থক্যের মধ্যে তাঁহারা এই 
দিনগুলিকে এক্োত্তর দশ বা একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতি বিংশতি পর্যন্ত নাম 
দিলেন। মাসের শেষের ভাগও দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং উহাদের 
নাম হুইল একবিংশতি, দ্বাবিংশতি হইতে ত্রিংশৎ পর্যন্ত । কথনও কখনও 
এই গণন1 প্রথম হইতে না হইয়া মাসের শেষ হইতে ধরা হইত। 
এক অমাবস্তা হইতে পরের অমাবন্তা পর্যন্ত এক চান্দ্রমাস ধর! হইত, 
এবং এইরূপ বার মাসে এক বংসর । সুতরাং এক বংসরে হইল ৩৫৪ 
পৌর দ্িন। ইহাতে সৌর বর্ষের হিসাবে প্রায় ১১ দিন কম পড়িল এবং 
তিন বংসর অস্তর এক মাস বেশি করিয়া এক বংসরে ধরিতে হইত। 
ইহাকে এথেন্সবাদীরা বলতেন পর্সিডনের দ্বিতীয় মাস (৪9০00৫ 
[00006 ০ 7৯0৪1000.)। খ্রীষটপূর্ব ৪৩২ লালে মেটন ( 819600 ) 
উনবিংশতি বংসরের একটা কালচক্র স্থির করিলেন এবং ইহাতে তৃতীয়, 
পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ, ঘোড়শ ও উনবিংশতি বৎসরে একটি অধিক 
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মাস যোগ করিয়া! দিলেন । তাহা হইলে ১৯ বৎসরে হইল (১৯৯ ১২+-৭) 
২৩৫ মাস এবং ৬৯৩৯ দিন। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে এমন ভাবে 
দিনের সংখ্যা লওয়া হইত যাহাতে ১৯ বৎসরে. ৬৯৪০২ দিন পাওয়া 
যাইত। শ্রীষটপূর্ব ৩২৫ সালে ক্যালিপাস (0810108৪) চার-গুণ 
উনিশ লইয়া ৭৬ বংসর বা ৯৪০ মাস লইয়া একটা কালচক্র স্থির 
করিলেন; তিনি ২৯ ও ৩* দ্বিনে মাস ধরিয়া ৯৪০ মাসে ২৭৭৫৯ দিন 
নিধ্ণরিত করিলেন। ইহার পরে ্থীষ্টপূর্ব ১৫* সালে হিপার্কস 
(17107801008 ) ১৬ গুণ উনিশ ৩০৪ বৎসর লইয়া একটা কালচক্র 
স্থির করেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কালবিভাগ কখনও জনসাধারণের 
ব্যবহারে আসে নাই। 

রোমবাসীরা সাত দিনে এক সপ্তাহ ধরিলেন এবং গ্রহগুলিকে 
নিয় পর্যায়ক্রমে প্রতি দিনের এক একটি ঘণ্টার অধিপতি স্থির 
করিলেন-_ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও সোম। তখন 
রবি ও সোম গ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পর্যায় তাহার আরম্ত 
করিলেন শনিবারের প্রথম ঘণ্টা হইতে, তাহা! হইলে শনিবারেরু 
দিতীয় ঘণ্টার অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল, 
চতুর্থ ঘণ্টার অধিপতি রবি; এইরূপে চতুধিংশতিতম ঘণ্টার 
অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি, 
তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে সোম, চতুর্থ দিনের 
প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে মঙ্গল, পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি 
হইবে বুধ, ষষ্ঠ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বুহম্পতি এবং সপ্তম 
দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে শুক্র । এই প্রকারে রোমবাসীদের 
সপ্তাহের সাত দিনের নাম, সাত দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি গ্রছের 
নাম হইতে উৎপর হইল। তাহা হইলে প্রথম দিন হইল শনিবার 
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(98601075 10 )দ্বিতীয় দিন রবিবার (99015 108 ), তৃতীয় দিন 
সোমবার (1007+8 1085), চতুর্থ দিন মঙ্গলবার (11815 1925, ফরাসী 
[19:91--মাডি), পঞ্চম দিন বুধবার ()16:09.7518 108), ফরাসী 
119:01901-_মারক্রেডি), ষষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার (0 9)0169:9 10%7, উত্তর 
তৃূভাগে 11১0৪ 1)8 ), এবং সপ্তম দিন শুক্রবার ( ৬609৪, 198, 
81085191085, 7108€ বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী )। কথিত 
আছে যে রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস (1১0700105 ) রোমের 
প্রাচীনতম পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক । ইহাতে এক বৎসরে দশ মাস 
ধর] হইত। প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা সমান ছিল না, এবং এক 
বংসরে দিনের সংখ্যা ছিল ৩০৪ । তখন মার্চ মাস হইতে বংসরের আর্ত 
ধরা হইত। পরে নুমা পম্পিলিয়াম (টব 0109 70101011109, ৭১৫ 
৬৭২ শ্রীষটপূর্ব) আরও ছুই মাস যোগ করিয়া দিলেন, উহাদের নাম দিলেন 
জানুআরি ও ফেব্রআরি এবং বংসরকে চান্দ্র বদর ধরিলেন। ্ীষ্পূর্ 
পঞ্চম শতাব্দীতে ডিমেমভিরের (19909295118 ) নিরেশক্রমে সৌর 
রুংদর স্থির হইল, অবশ্ঠ ইহার ব্যবস্থার ভার পড়িল যাজক-সম্প্রদায়ের 
উপর। কিন্তু এই পঞ্জিকার ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল যে 
জুলিয়াস সিজারের (০110৪ 08988: ) সময়ে বংসরের প্রত্যেক 
দিন জ্যোতিষিক অবস্থানের তুলনায় আশী দিন পিছাইয়৷ পড়িল। 
স্থতরাং পঞ্জিকা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন দেখ! দিল। তখন জুলিয়াস 
সিজার নির্দেশ দিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬ সালে এক বংসরে ৪৪৫ দিন 
ধরিতে হইবে এবং পরে প্রত্যেক বৎসরে ৩৬৫ দিন, আর প্রত্যেক 
চতুর্থ বংসরে ৩৬৬ দিন। পূর্বে বলা হইয়াছে, সৌর ব্তসর অর্থাং 
ক্রান্তিবৃত্তে সুর্যের এক বার পরিক্রমণের সময় প্রায় ৩৬৫$ দিন, 
অর্থাৎ বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই বিষুববিন্দুতে আমিতে 
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হুর্যের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫৫ সেকেও্ড লাগে । ইহাই হইল 
আসল সৌর বৎসর । স্বতরাং ব্যবহারিক জীবনে বংসরকে ৩৬৫ দিনের 
ধরিলে জ্রোতিষিক সৌর বদর হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫৫ 
মেকেণ্ড কম ধরা হইল, এই ভূল চারি বৎসরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট 
২ সেকেও্ড ব৷ প্রায় এক দিনে পরিণত হইবে। এই ভুলের সংশোধন 
না হইলে প্রত্যেক চারি বৎসরে ক্রান্তিপাতের সময় এক দিন পিছাইয়া 
যাইবে। এই সংশোধন করিবার চেষ্টা জুলিয়াস সিজারই প্রথম 
করিলেন এবং তাহার নির্দেশে প্রত্যেক চতুর্থ বংসরে এক দিন বেশী 
অর্থাৎ ৩৬৬ দিন ধর] হুইঠী। সিজার নিয়লিখিত প্রণালীতে বৎসরে 
মাসের ক্রম ও দিনের সংখ্যা নিধ্ধরিত করিলেন 


মাসের নাম * দিনের সংখ্যা 
১। মাসিয়াস (10876109 ) ৩১ 
২। এপ্রিলিস (4101118 ) রি ৩০ 
৩। মেয়াস্‌ ( 118109 ) ৩১ 
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ইছাতেই দেখা যায় যে পঞ্জিকার প্রথম বিধানে মার্চ মাস হইতে 


টি হিন্দু জ্যোতিবিত্তা 

বৎসর .আরম্ভ হইত। কারণ, মুল শব হইতেও দেখা যায় যে, 
কুইন্টিলিদ্‌ অর্থে পঞ্চম মাঁস, সেকাটিলিস অর্থে ষষ্ঠ মাস, সেপেম্বার 
অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর অষ্টম মাস, নভেম্বর নবম মাস এবং 
ডিসেম্বর দশম মাস। জুলিয়াস সিজার তাহার প্রথম নির্দেশে স্থির 
করিয়াছিলেন যে মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়! মাসগুলির দিনসংখ্যা 
পর্যায়ক্রমে ৩১ ও ৩০ হইবে, কেবল ফেব্রুআরি মাসে ২৯ দিন থাঁকিবে 
এবং প্রতি চতুর্থ বসরে ফেব্রুআরি মাস ৩* দিনের হইবে। পরে 
আবার নির্দেশ দিলেন যে, বৎসর জান্আরি মাস হইতে আরম্ত হইবে 
পরিশেষে তাঁহারই জীবদ্দশায় তিনি "পঞ্চম মাস কুইনটিলিস্‌্কে 
নিজের জুলিয়াস নামে পরিবন্তিত করিলেন, তিনি নিজে এ 
মাসে জন্মগ্রহণ করিয়্াছিলেন। তিনি আরও কয়েকটি মাসের 
দিনসংখ্যার পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইহারই ফলে বর্তমান জুলিয়ান 
পঞ্জিকা । জুর্থিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর তাহার নির্দিষ্ট পঞ্জিকার 
দিতীয় বর্ষেই পুরোহিত সম্প্রণয়ের ভ্রান্ত বিধানে চতুর্থ বর্ষের অর্থাৎ যে 
বংসরে ফেব্রুআরি মাসে এক দিন যোগ করিতৈ হইবে তাহার 
নিধণরণে গোল বাধিল। অগাষ্টী সিজার তখন সম্রাট, তিনি ইহার 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ত্াহারই সম্মান প্রদর্শনার্থে সেক্সটিলিস 
(ষ্ঠ মাস) অগাষ্টান নামে পরিবতিত হইল। সেই হইতে ১৫৮২ 
টা পর্যস্ত অগাষ্টাস সিজার সংশোধিত জুলিয়ান পঞ্জিকা ইওরোপে 
চলিয়৷ আসিতেছিল। এই সময়ে পোপ ত্রয়োদশ গ্রীগরী পঞ্জিকার 
আর একটু সংস্কার করিলেন। জুলিয়াস সিজারের বিধানানুসারে 
প্রতি চতুর্থ বংসরে এক দিন বেশী ধরা হইত। কিন্তু ব্যবহারিক এক 
দিন ২৪ ঘণ্টা আর সৌর দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেও, অর্থা 
ব্যবহারিক দিন সৌর এক দিন হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট বেশী। 


কাল-বিভাগের ধারা ৮৯ 


হুতরাং চতুর্থ বর্ষে ব্যবহারিক এক দিন যোগ বরায় চার বংসরে 
প্রায় ৪৫ মিনিটের ভূল হইল অর্থাৎ বংসরে প্রায় ১১ মিনিট বেশি 
হইল। ইহাতে চার শত বৎসরে ভূল প্রায় তিন দিনে দাড়াইবে। এই 
জন্যই পোপ গ্রীগরী নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি চার শত বৎসরে তিনটি 
কম লীপ ইয়ার (11981 568: ) ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ১০৯, ২০, 
৩** বংসরে এক দিন করিয়া যোগ দিতে হইবে না; জুলিয়ান পঞ্জিকায় 
পোপ গ্রীগরীর সংশোধনানুসারে এক শতের দুই গুণ, তিন গুণ, পাচ গুণ, 
সাত গুণ প্রভৃতি বংসর যাহা জুলিয়ান পঞ্জিকানুযায়ী লীপ ইয়ার হইত, 
সাধারণ বৎসর বলিয়াই পরিগণিত হইবে,কেবল যে সকল শতক চার দিয়া 
ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকিবে না অর্থাৎ ১৬০০, ২০০০, ২৪০০ ইত্যাদি, 
তাহারা লীপ ইয়ার হইবে । এই সংশোধনে চারি শত বৎসরে তিন দিন 
বাদ দেওয়া হইল। পোপ গ্রীগরীর সংশোধন সন্বেও খুব সামান্য একটু 
ভুল রহিয়া গিয়াছে, ইহা এত সামান্ত যে ৩২০০ বতমূর প্রায় এক দিন 
হইবে। ইংলগ্ডে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত গ্রীগরীর সংশোধন গ্রহণ কর হয় 
নাই, ফলে সংশোধিত পঞ্জিকান্ুসারে ইংলগ্ডের পঞ্জিকায় মোট ১১ দিনের 
ভূল জমা হইয়া ছিল। সুতরাং ১৭৫২ সালে ১১ দিন ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ সেপ্টেম্বর ধর! হইল। ইওরোপের সর্বত্র 
এই সংশোধিত পঞ্জিকা! ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । কেবল গ্রীস দেশে 
ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় ১৯১৪-১৮ সাল 
প্যস্ত জুলিয়ান পঞ্জিকা র্যবহার করিতেছিল। তখন পশ্চিম ইওরোপের 
সর্বত্র সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছিল এবং উহ্থার তুলনায় রাশিয়ার 
পঞ্জিকায় তের দিনের পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। এখন সর্বত্র এই গ্রীগরী- 
সংশোধিত পঞ্জিকার প্রচলন হইয়াছে । 

প্রাচীন পারমিকেরা সর্বপ্রথমে সৌর বর ব্যবহার করিতেন, কিন্ত 


৯০ হিন্দু জ্যোতিষিস্তা 


পরে চান্দ্র বংসর ও হিজির! পঞ্জিকা (76118) গ্রহণ করিলেন । শীন্ই 

মুদলমান সাত্রাজয বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল খতুকালীন ভূমি-রাজন্থ 
আদায়ের জন্য সৌর বৎসরের হিসাব রাখা একাস্ত প্রয়োজন । অথচ 
মুসলমান সআআাটের চান্দ্র বসর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু 
মোহম্মদ ইহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন । অবশেষে একটা সামঞ্রস্ত বিহিত হুইল, 
ভূমি-রাজন্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচীন পারসিকদিগের সৌর বংসর স্বীকৃত 
হইল এবং রাজ্যের অন্য সমস্ত কার্ষের জন্ত চান্দ্র বসরই প্রচলিত রহিল। 
প্রাচীন পারসিক পঞ্জিকাতেও খতুগুলি আর নিতূর্ল ভাবে হুচিত হইতে- 
ছিল না; কারণ প্রতি চতুর্থ বর্ষে ([,681) 8৪) পারসিক বৎসরে যে 
এক দিন যোগ করা হইত তাহা প্রাচীন পারসিকের] ধর্মানুষ্ঠটানের অঙ্গ 
বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখন মুসলমান সম্রাটের! মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
পারসিকিগকে তাহাদের পুরাতন ধর্ম ভূলাইবার জন্য সেই বেশি দিন যোগ 
করা আইনের ন্লির্দেশে বন্ধ করিয়া দিলেন । ফলে খতু নির্ণয়ে একটা 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। পারস্ত দেশের বিখ্যাত সম্রাট মালিক শাহ 
একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়৷ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিক 
ওমর খৈয়ামের (শ্রেঠ কবিও) উপর ইহার সামঞ্জন্ত বিধানের ভার দিলেন । 
ইম্পাহান মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ ও গণন1 করিয়া ওমর তাহার 
মৌর বৎসর সংযুক্ত পঞ্জিকা লিপিবন্ধ করিলেন। ওমরের গণনায় 
যে সৌর বংসর হইল উহাতে তিনি ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট 
ধরিলেন, ইহা বর্তমান সময়ে শ্বীকৃত সৌর বৎসর হইতে মাত্র ১১ সেকেগড 
অধিক। ওমরের পূর্বে বংসরের আরম্ভ ধরা হইত সেই দিন হইতে, যে 
দিন হূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করিত, ওমর পূর্বের ভূল গণনা সংশোধন 
করিয়া যেদিন হুর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেই দিনের মধ্যাহ্ন হইতে 
বংসরের আরম্ভ ধরিলেন। সেদির্ন বিষুব লাক্রান্তি, শুক্রবার ১৫ই 


কাল-বিভাগের ধারা ৯১ 


মার্চ ১০৭৯ খ্রীষ্টাবৰ ; ইহাই হইল ওমরের পঞ্জিকার প্রথম দিন। বংসরকে 
তিনি বার মাসে বিভক্ত করিয়! প্রথম এগারো মীসে ৩০ দিন আর দ্বাদশ 
মাসে ৩৫ দিন ধরিলেন, ইহাতে সাধারণ বংসরে দিনের সংখ্যা হইল 
৩৬৫; এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে তিনি দ্বাদশ মাসে ৩৬ দিন ধরিয়া সেই 
বৎসরে দিনের সংখ্যা ৩৬৬ পাইলেন। কিন্তু তীহার পঞ্জিকায় বত্রিশ 
সংখ্যক বৎসর সাধারণ নিয়মে ৩৬৬ দিনের হইলেও উহাকে ৩৬৫ দিনেরই 
ধরা হইল এবং তেত্রিশ সংখ্যক বংসরকে ৩৬৬ দিনেই গণ্য করা হইল। 
এইরূপে ওমর তেত্রিশ বংসরের একটা কালচক্র ধরিলেন, উহাতে ২৫টি 
সাধারণ বংসর ও ৮টি ৩৬৬ "দিনের বংসর। পারস্ত জাতির পঞ্জিকা- 
গুলির মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকা! সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ; ইহাতে 
১০,০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৪ সৌর দিন, অথচ বর্তমান অঁময়ে প্রচলিত 
গ্রীগরীর পঞ্জিকায় ১০, ০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৫ সৌর দিবস, জ্যোতিষিক 
গণনায় ১০,০০০ সৌর বংসরে বাস্তবিক হওয়া উচিত*৩৬৫'২৪২২১৫ 
১০১০০০ অর্থাৎ ৩৬৫২৪২২ সৌর দিবস। ম্ুতরাং বৈজ্ঞানিক হিসাবে 
বর্তমান সময়ে ইওরোপে প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে ওমরের পঞ্জিকা বিশ্ুদধ- 
তর, ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে মাত্র ছুই দিনের ভূল আর ইওরোগীয়' 
পঞ্জিকায় তিন দিনের ভূল । এই পঞ্জিকা দেলজুক ও খৌয়ারিজ মি 
(5611019 ৪0০. [00027160019 ) সমাটগণের সময় পর্যন্ত প্রচলিত 
ছিল। পরে তাতার সম্রাটের! ইহা বন্ধ করিয়া! দিয়া হিজির! পঞ্জিকারই 
পুনঃ প্রচলন করিলেন। ওমরের পঞ্জিকা এখনও কিছু পরিবর্তিত হুইপ 
ভারতবর্ষে পারসিকদের মধ্যে চলিয়! আসিতেছে । 
প্রাচীন শতাবীতে শ্রীষটী় পঞ্জিকায় সাধারণতঃ পূর্ব ইওরোপে 
এপ্রিল মাস হইতে এবং পশ্চিম ইওরোপে মার্চ মান হইতে বর্ষারস্ত 
ধরা হইত। কখনও কখনও পোপদ্িগের খেয়াল অনুসারে ্রীষ্টমাস 
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দিবস বা! ইষ্টার দিবস অথবা অন্ত কোন পার্ণের দিন হইতে বৎসরের 
আরম্ত প্রচলিত হইত। ' ম্পেনদেশে শ্রীহীয় যোড়শ শতাবী পর্যস্ত ১লা 
মার্চ হইতে এবং জার্মাণ দেশে একাদশ শতাববী পর্যস্ত ২৫শে মার্চ হইতে 
বর্ষারস্তের প্রথা ছিল, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের জন্য গ্রীষ্টীয় পুরোহিতশ্রেণী 
সাধারণতঃ আযাডভেন্ট (4৫561) রবিবার অর্থাৎ গ্ীষ্টমাসের পূর্বের চতুর্থ 
রবিবার হইতে বর্ষারস্ত ধরিতেন। মধ্যযুগে ফরাসী দেশে ১লা মার্চ 
বর্ষারস্ত ধর! হইত) পূর্ব শ্রীষ্টানভূমি ও ভিনিসে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত 
এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্ত পিস! ও ফ্রোরেণ্টাইন দেশের লোকের! 
২৫শে মার্চ হইতে বংসরের গণনা! আরম্ভ কৰিত। ইতালি দেশে পোপ 
দ্বাদশ ইন্নোসেণ্ট (110009960 সু) নির্দেশ দিলেন যে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্ব 
হইতে ১লা জাঁচ্ুআরি হইতে বর্ষারস্ত ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় ফিলিপ 
১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে এইরূপ বর্ষারস্ত প্রচলন করিয়াছিলেন । 

এবং গ্রীষ্টীয় শতা্দীর পূর্বে জুলিয়াস সিজারও এইকূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
কিন্তু ইতালীয় দেশগুলির প্রায় সর্বত্র ১ল। জান্ুআরি বখসরৈর আরম্তের 
দিন বলিয়া! গণ্য হইল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে । ইংলও ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্ধে এই বর্ষারস্ত 
প্রথম গ্রহণ করিল। 

হিন্দুদিগেরও পঞ্জিকায় বর্ধারস্ত যে বছবার পরিবতিত হইয়াছে তাহার 
অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে হুর্য যখন বিষুববিষ্দুতে 
অধিষ্ঠিত হইত তখন হইতে বর্ষারস্ত হইত, তাহার পর অন্য 
্রান্তিপ্পাত হইতে বর্ধারস্ত ধরা হইত। পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল 
খতুনিণ়, এই কারণে অয়নাংশের জন্য মেফক্রান্তির অপসরণে পরিবর্তানের 
প্রয়োজন হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের (১৫০০ খ্রীঃ পৃঃ) সময়ে এক বার 
বর্ধারস্তের পরিবর্তন হুইয়াছিল, তখন খতুগুলি ১৪ দিন সরিয়া গিয়াছে ; 
সুতরাং বর্ধারস্ত পৃণিমা! হইতে না ধরিয়া অমাবন্তা হইতে ধরা হইল। 


কাল-বিভাগের ধার ৯৩ 


আর এক বার ষষ্ঠ শতার্বীতে সিডির সময়ে বর্ধারস্তের 
পরিবর্তন হইয়াছিল 

ইহছদীদিগের পঞ্জিকায় হুর্যান্তের নী আরস্ত এবং শনিবারের 
রাত্রি হইতে সপ্তাহের আরম্ভ ধরা হুইত। 'বর্ষারস্ত গণনা করা 
হইত মীন-ক্রান্তিপাতের ( ২২শে সেপ্টেম্বরের) পরের অমাবস্ত। 
হইতে । উ্ভাদের পঞ্জিকা চান্দ্র দিন ও চন্দ্র মাস লইয়া গঠিত । 
প্রাচীন ময়-সভ্যতার সময়ে বংসর আরম্ভ হইত মকরক্রাস্তি হইতে, 
বংসরে ১৮ মাস ধরা হইত, এবং ইহাদের সহিত জ্যযেতিষের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। প্রত্বতাত্বিকদিগের ধারণা যে উহার্দের পঞ্জিকা! ্রীটপূর্ব 
চতুক্ত্িংশৎ শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের হিঙ্জিরা 
পঞ্জিকায় সূর্যাস্ত হইতে দিনের আরম্ভ করা হইয়াছে, দিন ও রাত্রি 
উভয়কেই ১২ ঘণ্টায় বিভক্ত কর! হইয়াছে, ঘণ্টার পরিমাণের হাসবুদ্ধি 
খতু পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিত, সপ্তাহ আরম্ভ হইত রবিবার 
হইতে, মাস চান্দ্র ছিল এবং উহ্বার আরম্ভ হইত অমানন্তায়, বৎসর সম্পূর্ণ 
চান্দ্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে । সুতরাং চতুর্থ বংসরে এক মাস যোগ 
করিতে হইত। * 

এইবূপে যখন বর্ধারস্ত, মাস ও দিন সংখ্যার নির্ণয় হইল, তখন 
বংসরের সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য একটা অব স্থির করার প্রয়োজন দেখা 
দিল। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শকাবই ব্যবহৃত হইল, এক বিখ্যাত 
শকসম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে এই অব ধর! হইল, উহা 
খরীষ্টাব্বের ৭৮ বংসর কম । বাংলা দেশে বঙ্গাব ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
উহার আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাৰ হইতে । ইওরোপে রোমক ব্যবস্থা মানিয়া 
প্রথম যুগে সম্রাটের রাজত্ব আরম্তের সময় হইতে বৎসরের সংখ্যা গণিত 
হইত, পরে ৫৩৩ খ্রীষ্টাবে ডাইয়োনিসিয়াসের (10102058109 [781£1058) 
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ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের কাল্পনিক জন্মতারিখ হইতে অবের আরম্ত স্থির হইল। 
এই অব রোমে ধষঠঠ শতাবীতে গৃহীত হইল এবং পরে সমগ্র ইওরোপে 
প্রচলিত হইল। মুসলমানদিগের অব হজরত মোহম্মদের সময় হইতে 
ধর! হইয়াছে । 'হিজির! অব হইতে, গ্রীষ্টাব বাহির করিতে হইলে উহার 
বর্ষমংখ্যাকে ৯৭ দিয়! গুণ করিয়া, গুণফল ১০০ দিয়া ভাগ করিয়া 
ভাগফলের সহিত ৬২২ যোগ দিতে হইবে, অর্থাৎ ১৩০০ হিজিরাবা 
৯৭১$০৯+৬২২ বাঁ ১৮৮৩ গ্রষ্টাবব। ফরাসী বিপ্লবের ইওরোপে আর 
একটি অব্‌ প্রচ্লিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, উহা! ১৭৯২ সালের ২২শে 
সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ কর! হইবে স্থির হইয্লাছিল। 
কালের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে দিনই সহজপ্রাপ্য ; সুতরাং দিনই 
কালপরিমাপেন্ব একক (0101) বলিয়া গণা হইল। বছকাল ধরিয়া 
ইহাকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হইত। যেমন মনুষ্যজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি 
হইতে লাগিল « নানা-প্রকারের দিনের পার্থক্য দেখা দিল। প্রথমে 
অপরিবর্তনণীলতার দিক হইতে নাক্ষত্রিক দিনই ব্যবহারের যোগ্য 
বলিয়া মনে হইল। একটি স্থির নক্ষত্র উহার ঞ্ুবের চতুর্দিকে যে সময়ে 
'এক বার পরিক্রমণ শেষ করে সেই সময়কেই নাক্ষত্রিক দিবস বলা হইল, 
ইহা! আধুনিক সময়ের অনুপাতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪০৯ সেকেও। 
সাধারণ পর্যবেক্ষকের নিকট সৌর দিনই সহজ মনে হইল, হুর্য এক বার 
মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিয়া পুনরায় মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিতে যে সময় 
লইবে, সেই সময়ের ব্যবধানকে সৌর দিন ( 6:0৪ ৪0181) বলা 
হইল। কিন্তু এই যে দিন উহ খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবত নশীল । 
সবণপেক্ষ। দীর্ঘ দিন ও সর্বাপেক্গ ত্র দিনের মধ্যে ব্যবধান ৫১ সেকেও 
অথচ সাধারণ ব্যবহারের জন্ত সৌর দিন বছ শতাবী চলিয়া আসিল এবং 
সর্যঘড়ি দিয়া সময়ের পরিমাপের ব্যবস্থা হইল। তারপর যখন আধুনিক 
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ঘটক। যন্ত্রের প্রচলন হইল, তখন আর এক প্রকার দিনের ব্যবহার 
আরম্ভ হইল, উহা হইল এক বৎসরের সৌর, দিনগুলির একটা গড় 
( 10687 ) এবং এই দিনকে গড় সৌর দিন নাম দিয়া একটা অপরি- 
বতর্নীয় দিনের মাপ পাওয়া গেল। ইহার পরিমাপ হইল ২৪ ঘণ্টা 
৩ মিনিট ৫৬৫৬ সেকেগ্ড নাক্ষত্রিক দিনের অনুপাতে । নান! দেশের 
নানা পঞ্জিকা আরও বছবিধ দিনের উল্লেখ পাওয়া যান়। 
ব্যাবিলনবাসীদের দিন আরম্ভ হইত হৃর্যোদয় হইতে) প্রাচীন 
হিন্দুর হুর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্র, এমনকি হৃর্যাস্ত হইতেও দিনের 
আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ সূর্যোদয় হইতে ধরিতেন। এখেন্স- 
বাসীরা, ইহুদীরা, অন্ঠান্ত প্রারটীন অনেক জাতি, এমন কি কোন কোন 
্ী্টীয় সম্প্রদায় হৃর্যান্ত হইতে দিনের গণন1 করিতেন । * রোম ও মিসর 
দেশের পুরোহিত-সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিনের আরম্ভ ধরিতেন। 
দিনের পরই যে-কালবিভাগের কথা প্রথমে মনে আসে, তাহা 
মাসের ব্যবস্থা । প্রথমে এক অমাবন্তা বা এক পৃণিমী' হইতে পরের 
অমাবস্তা ঝ। পূর্ণিমার ব্যবধান সময়কে মাস বল! হইত। ইহা সকল 
প্রাচীন জাতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বছ সহস্র বৎসর ধরিয়া হহ্ত 
কাল-বিভাগের একটা বিশিষ্ট পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। পরে 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখ! গেল দিন যেমন বনু প্রকারের, মাসও 
তেমন বনু প্রকারের । প্রথম, নাক্ষত্রিক মাস, অর্থাৎ যে সময়ে স্থির 
নক্ষত্রের অবস্থিতির তুলনায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিয়া 
আসে, ইহার পরিমাপ ছিল ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট-১১'৫ সেকেও; 
ছিতীয় চান্দ্র মাস, অর্থাৎ চন্দ্র ও হুর্যের দুইটি যুতি (902]01)06100) ) 
কালের মধ্যে ব্যবধান, ইহার গড় পরিমাপ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪8 মিনিট 
৩ সেকেও অর্থাৎ নাক্ষত্রিক মাস হইতে ২ দিন €৫-ঘণ্টা ৫১৫ সেকেও্ 


৯৬ হিন্দু জ্যোতিথিস্তা 


বেশী। ধাহার! চান্দ্র পঞ্জিক! মানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত 
ছিল। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রথমে বার মাসে বংসর ধরা হইত। 

দিন ও মাসের ব্যবস্থা স্থির হইলে বৎসরের পরিমাপের চেষ্টা হইল । 
নাক্ষত্রিক বত্্ুর ও মৌর বংসর ছুই প্রকারের বংসরের প্রচলন হইল । 
' একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানান্ুসারে হুর্ধকে একবার যে স্থানে দেখা 
যাইত, পুনরায় সেই স্থানে হুর্যকে দেখা যাইবার যে সময়ের ব্যবধান 
উহ্ছাকে এক নাক্ষত্রিক বংসর বন্া হইত, আর যে সময়ে সুর্য বিষুববিন্দু " 
হইতে আরম্ভ করিয়া আবার বিষুববিন্দুতে কিরিয়া আদিত, উহাকে 
ধরা হইত এক সৌর বৎসর । কিন্তু যে বৎসর জরনসাধারণে ব্যবহার 
করে, তাহার সংখ্যা ৩৬৫ দিন; আর হুর্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণের 
সময় ৩৬৫$ দিন । ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা! করা হইয়াছে। 

সর্বশেষ কাল-বিভাগ হইল সপ্তাহ। সম্ভবতঃ দিনের অপেক্ষা! দীর্ঘ 
এবং মাসের অপেক্ষা অনেক কম এক কাল-বিভাগের প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। কেলডিয়ান যাজক-সন্প্রদায়ই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং এই কাল- 
বিভাগ এখন সকল জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে । সাতটি গ্রহের 
নামানুসারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে । 

সকল প্রাচীন পঞ্রিকায় বারে! ঘণ্টায় দিন ও বারে ঘণ্টায় রাত্রি ধরা 
হইত । কেন যে বারে। সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বল! কঠিন। কেহ 
কেহ বলেন যে বংসরের মাস সংখা বারো বলিয়! দিনের ঘণ্টার সংখ্যাও 
বারো, কিন্তু এই ধারণ! কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ব্যাবিলন- 
বাসীর] এই সংখ্যা সর্বপ্রথমে স্থির করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বাদশ 
সংখ্যা হইতে ভগ্নাংশ বাহির করিতে সুবিধা হইত বলিয়াই এই সংখ্যার 
প্রচলন হইল। প্রা্টীন জাতির সকলেই দেখিলেন যে গ্রীষ্মকালে দিনের 
ঘণ্টা রাত্রির ঘণ্টার অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং শীতকালে ইহার বিপরীত। 


কাল-বিভাগের ধারা ৯৭ 


ইহার পর সময় নিধীরণ করিতে ব্যাবিলন, মিসর ও ভারতবর্ষে 
হুর্ধঘড়ির বাবস্থা হইল। কিন্তু হৃর্ষের অবস্থানের সহিত ইছার 
যোগাযোগ থাকায়, হুর্য না উঠিলে বা রাত্রিকালে সময়ের পরিমাপ করিতে 
জলঘড়ির ব্যবহার আরম্ত.হইল। এই সকলের উদ্ভাবন হইতেই বর্তমান 
ঘটিকাযন্ত্ের স্থষ্টি হইল। বোথিয়াস্ই (73০99198, 480--82ঠ 4. 10.) 
* প্রথমে রোমদেশে ইহার প্রবর্তন করেন এবং ৬১২ খ্রীষ্টা হইতে ধর্মযাজক- 
সম্প্রদায় করণক ইহা! বাবহত হইল। বতর্মান সময়ে প্রচলিত ঘড়ির 
আবিষ্কার হইল ১৬৫৭ খ্রীষ্টাবে প্রধানত: হিউজেন্সের (ল9066709 ) 
চেষ্টায়। ও 

এই কালবিভাগের ধারার আলোচনা কালে হিন্দুপঞ্জিকার একটা 
বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হিন্দুগণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ও 
কল্পনাবলে অনন্ত কাল হইতে ক্ষুদ্রতম কাল বিভাগ লইয়া একট! তালিকা 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখন উহাদের প্রয়োজনীয়তা 
তত থাকুক আর নাই থাকুক, উহাতে যে ধারাবাহিকভাব অন্ন 
রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট প্রশংদনীয়। দিন ও মাসকে ভিত্তি, 
করিয়া কল্প পর্যস্ত বৃহত্তম কাল এবং নিমেষ পর্যস্ত ক্ষুদ্রতম কালাংশ 
হিন্দুপঞ্জিকার অস্তভূক্তি হইয়াছে। 

মন্থুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে এইব্ধপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে-_স্হূর্যই 
দিনরাত্রিবিভাগের কত1। ইহা ছুই প্রকারের, এক মানুষের জন্য, 
আর এক দেবতাদের জগ্ঠ। দিন জীবের কার্ষের জগ্ঠ, রাত্রি নিদ্রার জন্য । 
মানুষের এক মাস পিতৃদিগের এক অহোরাত্র ; উহ! আবার ছুইভাগে 
বিভক্ত, জ্যোতন্নাপক্ষ তাহাদের কার্ষের জন্থ, কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের নিদ্রা 
জন্য । মান্থষের এক বংদর দেবতাদিগের এক অহোরান্র; উহ্াও 
ছুইভাগে বিভক্ত, উত্তরায়ণ কাল তাহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন কাল 

৭ 
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তাহাদের রাত্রি। দেবতাদের চারি হাজার বদর কৃত বা সত্য যুগ, 
উহার আরম্ভ ও শেষাংশ প্রত্যাকটি চারিশত বদর | পরবর্তী তিনটি ঘুগ 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যথাক্রমে দেবতাদের তিন হাজার, দুই হাজার 
ও এক হাজার বসর এবং উহাদের আরম্ত ও শেষাংশ যথাক্রমে তিনশত, 
ছুইশত ও একশত বংসর ৷ এই চারিষুগের সমষ্টি ব্রহ্মার এক দিন, ব্রন্গার 
রাত্রিও ইহার সম পরিমাণ । ইহার ৭১ গণ সময় অর্থাৎ দেবতাদিগ্রের * 
১২ হাজার বসরের ৭১ গুণ সময় মন্বস্তর কাল; অসংখ্য মন্বস্তরের মধ্য 
দিয্না বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় চলিতেছে ।” পরবর্তী কালে জ্যোতিযগ্রন্থে 
প্রাণিক্গতের বংসরের অন্থুপাতে যুগের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 
যদিদধান্তের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে__“বার সৌর মাসে এক সৌর 
বংসর, ইহাতে দেবতাদিগের এক দিন। দেবতীর্দিগের অহোরাত্র 
অন্ুরপিগের রাত্রি ও দিন, অর্থাৎ দেবতাদিগের (উত্তরমেরুবালী ) 
যখন দিন, অন্গুরদিগের (দক্ষিণমেরুবালী ) তখন রাত্রি, আর দেবতা- 
দিগের রাত্রি অস্ুরদিগের দিন। এমন তিনশত ষাট অহোরাত্র দেবতা 
৪ অস্থরদের এক বংসর ৷ এইরূপ বার হাজার বংসরে এক চতুযুগ-_-ক₹ত, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সমষ্টি। এই চার যুগ, উহাদের সন্ধা! ও সন্ধ্যাংশ 
(আরম্ভ ও শেষ) লইয়া ৪,৩২০,০০০ সৌর বতমর ; ইহার দশভাগের চার, 
তিন, দুই ও এক ভাগ যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিধৃগ, উহ্বাদের 
যষ্ঠাংশ যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ আরম্ভ ও শেষাংশ) এই 
চারি যুগ মিলিয়া এক মহাযুগ; ৭১টি মহাযুগ অর্থাৎ ৩০৬,৭২০,০০০ 
সৌর বংসর এক মন্বস্তর কাল অর্থাৎ এক মন্ুর স্থিতিকাল, ইহার শেষে 
৯,৭২৮,০০* মৌর বৎসর ( কৃতষুগের সৌর বৎসরের পরিমাণ ) উহ্হার 
সন্ধিকাল ; এইন্ধপ ১৪ ন্বস্তর উহাদের সন্ধিকাল্‌ লইয়া এক কল্প, ইহার 
আরস্তে উহার পঞ্চদশ সন্ধিকাল কৃতযুগের সমবংদর।” কাল পরিমাপে 


কাল-বিভাগের ধারা ৯৯ 
কল্পের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের পুরাণ ও সংহিতায় থাকিলেও বেদের 
কোথায়ও নাই। কল্পের গঠনে একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১ কল্পস 
১৪ মন্বন্তর+১ কৃত যুগ**১৪ (৭১ মহাযুগ+ ১ক্ত )+১কতধুগ ; এক 
মহাধুগ ১০ ১ ৪৩২,০০০ বৎসর ; কুত-্৮৪ ১৮ ৪৩২,০০০ বদর; এক 
মন্বস্তর -* ৭১০ ১৮ ৪৩২,০০০ +-8১৪৩২,*০০ বংসর; সুতরাং এক কল্প - 
১৪ ১৭১৪+৪) ১৪৩২,০০০ বংসর ৮ ৪৩২০১০০০১০০০। ব্রেণেগু, 
প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে ৭১৪ গুণক লওয়ার 
মধ্যে অয়নাংশের বিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ ৭১৪ বংসরে ১০ ডিগ্রি অয়নাংশ, 
আর এক বংসরে ৫০৪ সেকেগড) সুতরাং এইরূপভাবে কল্পের 
গঠন একান্ত আকম্মিক নহে, আয়নাংশের যথাযথ পরিমাণ নৃতনভাবে 
ব্যাখ্যা করাই উহার উদ্দেশ্ট ছিল। 
মহাধুগ ও ঘুগের উল্লেখ বেদ, সংহিতা ও ব্রান্মণে রহিয়াছে । কাল- 
পরিমাপক হিসাবে যুগের উল্লেথ বৈদিক সাহিত্যে বারবাঁষ করা হইয়াছে। 
সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগেরই উল্লেখ 
আছে। ইহা ভিন্ন বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও বৈদিক সাহিত্যে পাচ (ব্ৰা 
ছয়) বৎসরের একটা কালচক্রের উল্লেখ আছে, উহাকেও যুগ বলা 
হইয়াছে । এই বসরগুপির আবার বিশেষ নাম দেওয়া! হইয়াছিল, যথা 
সংবসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদ্বৎসর ও বৎসর (বা অন্ুবৎসর )। 
প্রায় স্থলেই এই পাঁচ বৎসরের উল্লেখ থাকিলেও, কোথাও কোথাও চার 
বসর এমন কি ছয় বৎসরেরও উল্লেথ আছে; ষষ্ঠ বৎসরের নাম দেওয়া 
হইয়াছিল ইদুবংসর । এই পাঁচ বা ছয় বংসরের যুগেরও উদ্দেশ্য ছিল 
পাঁচ বা ছয় বংসর অন্তর একটা অধিক মাস বা মলমাস যোগ দেওয়া । 
এইবার দিনকে ভিত্তি করিয়! নিয়র্দিকে কি কালবিভাগ হইয়াছিল 
তাহাই দেখা যাউক দিনকে কখন প্রাহু, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্‌ ও সায়া, 


তি হিন্গু জ্যোতিবিষ্তা 


এই চার ভাগে এবং কখন বা উষা, সংগব (যে মরে রা 
গাভীদ্দিগকে লওয়া হইত ), মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ এই পাঁচভাগে 
বিভক্ত করা হইত। পরে দিনকে ১৫ মুহূতে এবং রাত্রিকেও ১৫ মুহুর্তে 
বিভাগ করা হইল; মুহূর্তকে আবার ১৫ প্রতিমূহূর্তে বিভাগ করা 
হইল) কাষ্ঠা, কলা, নিমেষ প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্রতম বিভাগ করা হইল। 
মহাভারতে অহোরাত্রকে লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত প্রভৃতি বিভাগে বিভুন্ « 
করা হইয়াছে। আরও অন্ঠান্ত বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, যখা 
নাড়িকা (২ নাড়িকা - ১ মুহূর্ত) পল, মাচ, দ্রোণ, আড়ক প্রভৃতি । 
অধর্ববেদে এইরূপ কালবিভাগ দেওয়া হইয়াছে_এক অহোরান্র ৩, 
মুহূর্ত) এক মুহূর্ত. ১৫ প্রতিমুহূর্ত বা ৩০ ত্রুটি ; এক-ক্রুটি-৩* কলা; 
১ কলা -*৩০ লব; এক লবস্"১২ নিমেষ। 

কালবিভাগে উধ্বতিম ও নিয্নতম বিভাগ উদ্ভাবন করিতে হিন্দুগণ 
বিশেষ মস্তিফটালক্গ! করিয়াছিলেন । এইরূপ বিভাগ আর কোন দেশের 
পঞ্জিকায় পাওয়া যাঁয় নাঁ। ইহাদের অধিকাংশের এখন ব্যবহারিক 
্লেত্রে কোনও উপযোগিতা না থাকিলেও নিমেষ পর্যস্ত নিয়তম বিভাগে 
আসিতে বিশেষ কালজ্ঞানের পরিচয়ে দিতে হইয়াছিল। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে কিরূপে কালবিভাগের 
উৎপত্তি ও প্রচলন আরম্ভ হয় এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে কিরূপ 
ভাবে উহাদের স্থচন] ও প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহ! বিশদভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ইহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক কালবিভাগের ক্রমিক 
ধারার একটা পরিচয় পাওয়া! যাইবে। সকল জাতির পঞ্রিকায় এই 
কালবিভাগ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে । 





৮ ত্য রেস ডেশতেতে 


1 ॥ ১৬৯০ ॥ 


সাহিতোর দ্বয়াপ : রবীনরনাথ ঠাকুর 
কুটিরশিলপ : ভ্রীরাজশেখর বনু 

ভারতের সসস্কৃতি : প্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
বাংলার ব্রত : ভ্রীঅবনীক্রনাথ ঠাকুর 
জশদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : গ্রীচারুচন্ত্র তটাচীর্য 
মায়াবাদ : মহামহৌপাধ্যায় প্রমধনাধ তর্কভূষগ 
ভারতের খনিজ : জ্ীরাজশেখর বন 

বিশ্বের উপাদান : জীচারুচজ ভট্টাচার্য 


. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা: আচার প্রফুলপচন্্র রায় 
. নক্ষত্র-পরিচয় : অধধাপক শীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 
, শারীরবুত্ত : ডরীর কাদ্জ্রকমার পাল 

,. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ' উরীর মকুমার "সম 


বিজ্ঞান বিশ্ব্গৎ : অধাপক লীপিযদারঞ্জীন রায় 
আয়ুবেদ পরিচয় মঙ্তামন্থোপাধ্যায় গণনাপ সেন 
বঙ্গীয় নকটাশাল। : প্রীব্রকেদ্দানাথ বঙ্দোপাধায় 
রঞ্সন-দ্রব্য : ডর দুঃখহরণ চক্রবর্তী 

জমি ও চাষ: ডরীর সতাপ্রমাদ রায় চৌধুরী 


, যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডযীর মুহম্মদ কুদদরত-এ-খুদ 


॥ ১৩৫১ । 


. রীয়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 

* জমির মালিক : প্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত 

. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বন্ধ 

, বাংলার রাত ও জমিদার : ড্র শচীন সেন 

, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক প্রীঅনাধনাথ বনু 
. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : ঞ্ীউমেশচন্জ ভট্টাচার্য 
. বেদাত্ত-দর্শন : ডর রম। চৌধুরী 

. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেম্্রনাথ সরকার 

, রসায়নের ব্যবহার : ডর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার 
, মনের আবিষ্কার : ডর জগন্নাথ গুপ্ত 

, ভারতের বনজ : প্রীসত্োক্কুমার বন্ধু 

, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহীস : রমেশচজ্জ দত্ত 
. ধনবিজ্ঞীন : অধাপক শ্ীভবতোধ দত্ত 

, পিল্পকথা : ভ্রীন্দলাল বন 

, বাংলা সামরিক সাহিতা : জ্রীব্রজেজ্রনীথ বঙ্োপাধ্যায় 
. মেগাস্থেনীমের ভারত-বিবরণ : রজনীকাত্ত গুহ 

 ভ্ঙ্গীর : ড্র সতীশরঞ্ন খান্তগীর 

, জান্তর্জীতিক বাণিজা : গ্রীবিমলচন্র সিং 


